
েনতৃত্েবর  ৈনিতকতা:  পেদর  েমাহ
বনাম দায়বদ্ধতার সংকট
রাজনীিত  েকবল  একিট  শাসনতান্ত্িরক  প্রক্িরয়া  নয়,  এিট  একিট  জািতর
সামষ্িটক  চিরত্র  এবং  ৈনিতকতার  বিহঃপ্রকাশ।  বর্তমােন  আমরা  েয
েনতৃত্ব  সংকেটর  মুেখামুিখ  হচ্িছ,  তার  মূেল  রেয়েছ  পেদর  েমাহ  এবং
দায়বদ্ধতার ঐিতহািসক িবচ্েছদ। েনতৃত্ব যখন ত্যােগর মিহমা হািরেয়
েকবল ক্ষমতার অলঙ্কার হেয় ওেঠ, তখন রাজনীিতর মূল সুরিটই মৃতপ্রায়
হেয়  যায়।  পেদর  জন্য  হাহাকার  করা  ব্যক্িত  সামিয়ক  ক্ষমতার  স্বাদ
েপেত  পােরন,  িকন্তু  ইিতহােসর  পাতায়  িতিন  কখেনা  ধ্রুবতারা  হেত
পােরন না। প্রকৃত েনতৃত্বেক খুঁেজ েনয় েখাদ জনগণই, আর তার িভত্িত
রিচত হয় অটল ৈনিতকতার ওপর।

েনতৃত্ব ও জনগেণর দর্পণ:

একিট  সমাজ  বা  জািতর  ৈনিতক  মানদণ্ড  েকমন,  তা  সরাসির  ফুেট  ওেঠ
তােদর  িনর্বািচত  প্রিতিনিধর  চিরত্ের।  কারণ,  জনপ্রিতিনিধ  মূলত
জনগেণরই  আয়না।  আয়না  েযমন  মানুেষর  আসল  েচহারািট  িনভৃেত  ও
িনর্েমাহভােব  প্রদর্শন  কের,  একজন  জনপ্রিতিনিধও  েতমিন  সমােজর
সামষ্িটক রুিচ, িশক্ষা এবং িবেবেকরই প্রিতফলন ঘটান। তাই দায় েকবল
েনতার  নয়,  বরং  েসই  জনগেণরও  যারা  তােক  েবেছ  িনেয়েছ।  িনর্বাচেনর
িদন জনগণ েয িসদ্ধান্ত েনয়, তা েকবল একিট ব্যালট েপপার নয়, বরং
একিট  জািতর  আগামী  িদেনর  ভাগ্যিলিপ।  জনগেণর  আজেকর  একিট  ক্ষুদ্র
ভুল  িসদ্ধান্ত  বা  সামিয়ক  আেবেগর  বশবর্তী  হওয়া  আগামী  প্রজন্েমর
জন্য  এক  দীর্ঘ  ও  যন্ত্রণাদায়ক  েখসারত  হেয়  দাঁড়ােব।  অেযাগ্য
েনতৃত্ব  েকবল  বর্তমানেক  কলুিষত  কের  না,  বরং  অনাগত  ভিবষ্যেতর
পথেকও রুদ্ধ কের েদয়।

ৈনিতকতার মানদণ্ড ও চািরত্িরক দৃঢ়তা:

একজন  রাজৈনিতক  কর্মীর  সবেচেয়  বড়  এবং  অিবনশ্বর  সম্পদ  হেলা  তার
ব্যক্িতগত  চিরত্র।  িমথ্যা  প্রিতশ্রুিত  বা  চটকদার  স্েলাগান  িদেয়
সামিয়কভােব  মানুেষর  মন  জয়  করা  সম্ভব,  িকন্তু  ইিতহােস  ঠাঁই  েপেত
হেল  প্রেয়াজন  প্রশ্নাতীত  সত্যিনষ্ঠা।  যার  ব্যক্িতগত  জীবেন
ৈনিতকতার  বালাই  েনই,  িতিন  সমাজেক  নীিত  েশখােনার  ৈনিতক  অিধকার
রােখন  না।  অথচ  বর্তমান  রাজনীিতর  এক  বড়  ট্র্যােজিড  হেলা
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চাটুকািরতার সর্বগ্রাসী প্রভাব। একজন প্রজ্ঞাবান ও নীিতবান েনতা
সবসময়  চাটুকারেদর  এিড়েয়  চেলন  এবং  সত্যবাদীেদর  মর্যাদা  েদন।
িবপরীেত,  পেদর  েমােহ  অন্ধ  েনতা  েকবল  িনেজর  স্তুিত  শুনেত  পছন্দ
কেরন,  যা  তােক  ক্রেম  এক  জনিবচ্িছন্ন  অন্ধকার  দ্বীেপ  িনর্বািসত
কের েফেল।

দায়বদ্ধতা: পেদর েমাহ বনাম আমানত:

েনতৃত্েবর অপর নাম হেলা দায়বদ্ধতা। এিট েকবল মঞ্েচ দাঁিড়েয় ভাষণ
েদওয়া  নয়,  বরং  িনেজর  িবেবেকর  কাঠগড়ায়  এবং  জনগেণর  প্রিতিট
েযৗক্িতক প্রশ্েনর সামেন দাঁিড়েয় জবাবিদিহ করার মানিসকতা। ক্ষমতা
েকােনা জন্মগত অিধকার বা েভােগর সামগ্রী নয়; ক্ষমতা হেলা জনগেণর
েদওয়া  এক  পিবত্র  ‘আমানত’।  যখনই  ক্ষমতা  েভাগিবলােসর  হািতয়াের
পিরণত  হয়,  তখনই  েসই  আমানেতর  েখয়ানত  শুরু  হয়।  পেদর  েমাহ  যখন
দায়বদ্ধতােক  গ্রাস  কের  েফেল,  তখনই  একিট  জািত  েনতৃত্েবর  েদউিলয়া
হেয় পেড়।

েবৗদ্িধক িবপ্লেবর আহ্বান:

আমােদর এই ক্রান্িতকােল প্রেয়াজন েকবল একজন স্েলাগান েদওয়া কর্মী
নয়,  বরং  প্রশ্ন  করেত  জানা  একজন  সেচতন  নাগিরক।  আমােদর  অন্ধ
অনুসারী  হওয়ার  সংস্কৃিত  েথেক  েবিরেয়  এেস  যুক্িতবাদী  ও  প্রাজ্ঞ
হেত  হেব।  েনতার  পদিব  বা  বাহ্িযক  আিভজাত্য  নয়,  বরং  তার  নীিত,
আদর্শ  এবং  চািরত্িরক  দৃঢ়তা  েদেখই  তােক  সমর্থেনর  িসদ্ধান্ত  িনেত
হেব।  আমােদর  এই  ‘েবৗদ্িধক  িবপ্লেবর’  মূলমন্ত্র  হওয়া  উিচত—পেদর
েচেয়  আদর্শ  বড়,  আর  ব্যক্িতর  েচেয়  জাতীয়  স্বার্থ  মহীয়ান।
পিরবর্তনিট  শুরু  হেত  হেব  আমােদর  িনেজেদর  ঘর  েথেক,  আমােদর  সেচতন
দৃষ্িটভঙ্িগ  েথেক।  কারণ  আমরা  েযমন  আয়না  (প্রিতিনিধ)  িনর্বাচন
করব, আমােদর জাতীয় প্রিতচ্ছিব িঠক েতমনই ফুেট উঠেব।

েমেহরপুের  েবকারত্ব  ও  আমার
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ভাবনা
েকােনা েদেশর জনশক্িতর তুলনায় কর্মসংস্থােনর স্বল্পতার ফেল সৃষ্ট
সমস্যাই েবকার সমস্যা। বর্তমান বাংলােদেশ এই সমস্যা জিটল ও প্রকট
আকার  ধারণ  কেরেছ  তার  েচেয়ও  আেরাও  েবশী  প্রকট  েমেহরপুের,  েকন?
েবকারত্ব  বলেত  মূলত  েবাঝায়  কর্মক্ষম  শ্রমশক্িতর  পর্যাপ্ত
কর্মসংস্থােনর অভাব।

আন্তর্জািতক  শ্রমসংস্থার  সংজ্ঞা  অনুযায়ী,  “Unemployment  (or
joblessness) occurs when people are without work and actively
seeking  work.”  The  Bureau  of  Labour  Statistics  (BLS)
েবকারত্েবর  সংজ্ঞায়  বেলেছ-  ‘েবকারত্ব  হচ্েছ  এমন  িকছু  মানুেষর
কর্মহীন  অবস্থা;  যােদর  েকােনা  কর্ম  েনই।  েমেহরপুেরর  েভৗেগািলক
অবস্থান,  আর্থ-সামািজক  অবস্থা,  সামািজক  অবকাঠােমা,  মানুেষর
মানুিষকতার  ৈবিশষ্ট্েযর  িভন্নতার  কারেন  অন্য  েজলার  েচেয়
েবকারত্েবর  হার  এখােন  েবশী।  আবার  কােজর  ধরেণর  সঙ্েগ  শ্রমশক্িতর
দক্ষতার  অসঙ্গিতর  ফেল  সৃষ্িট  হয়  এক  ধরেণর  েবকারত্েবর  হার  আেরাও
বৃদ্িধ হয়।

েমেহরপুের  েবকার  সমস্যা  সৃষ্িটর  েপছেন  প্রত্যক্ষ  ও  পেরাক্ষ
নানািবধ  কারণ  রেয়েছ।  িকছু  কারণ  িনেচ  তুেল  ধরা  হেলা-  েমেহরপুর
সীমান্তবর্তী  একিট  েজলা।  এর  শহরিটও  সীমান্তেঘসা।  এর  েজলার
অন্তর্গত  িবশাল  অংশই  পােশর  দুই  েজলার  বাজারমূখী।  এই  অংশিট  অন্য
পার্শ্ববর্তী  দুই  েজলার  উপর  বািণজ্য  সম্পর্ক  গেড়  তুেলেছ।  তাই
েমেহরপুর শহরমুখীতা হ্রাস েপেয়েছ। শহর তার বাজার হারাচ্েছ।

েমেহরপুর  সাধারণত  কৃিষকাজ  িনর্ভর  েজলা  েযখােন  জীিবকার  একমাত্র
মাধ্যম কৃিষ। এখানকার জিমেত একিট বছের চারিট শষ্য উৎপাদন সম্ভব।
তাই  ভাত  কাপেড়র  েতমন  অভাব  না  থাকেলও  এখােন  িশল্প  না  থাকায়
েবকারত্েবর হার িদন িদন েবেড়ই যাচ্েছ। িশল্প বা অর্থৈনিতক অঞ্চল
গেড় না উঠেল েবকারত্েবর হার কমােনা সম্ভব না।

তাছাড়া  জনসংখ্যার  সীমাহীন  চাপই  মূলত  এর  জন্য  প্রধানত  দায়ী।  েয
হাের  জনসংখ্যা  বাড়েছ,  েসই  অনুপােত  কর্মসংস্থােনর  সুেযাগ  বাড়েছ
না।  কৃষেকর  অসেচতনতা  ও  অপিরকল্িপত  ভূিম  ব্যবহার  েবকার  সমস্যার
অন্যতম  কারণ।  জিমর  উর্বরতা  হ্রাস,  েকােনা  েকােনা  ক্েষত্ের  জিম
উৎপাদন শক্িতহীন হেয় যাওয়ায় নষ্ট হয় কােজর সুেযাগ। কািয়ক শ্রেমর
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প্রিত অনীহা েবকার সমস্যার একিট অন্যতম প্রধান কারণ। অভাব থাকেলও
েমেহরপুেরর  মানুষ  কািয়ক  পিরশ্রম  করেত  আগ্রহী  নয়।  প্রািতষ্ঠািনক
চাকির না েপেয় েবকার হেয় বেস থােক, িকন্তু িনেজই আত্মকর্মসংস্থান
সৃষ্িটর  মাধ্যেম  ভাগ্েযান্নয়েন  উদ্েযাগী  হয়  না।  এখানকার  যুবকরা
ঘের বেস প্রিতষ্িঠত হওয়ার স্বপ্ন েদেখ।

েবশীরভাগই  িনজ  েযাগ্যতা  না  বুেঝ  শুরুেতই  বড়  মাছিট  ধরেত  চাই,
শুরুেতই বড় পদিট চায়। েছাট কােজর প্রিত নাক িশটকােনা

স্বভাব  আমার  এই  এলাকায়  প্রবল।  েবকার  বেস  রাস্তায়  সারািদন
আড্ডাবািজ  করেব  িকন্তু  কর্মইচ্ছা  েনই।  আর  আমােদর  এই  অঞ্চেলর
িপতামাতা  অিভভাবকগনও  অসেচতন।  এরা  যােক  বিল  েহামিসকেনস  বা
সন্তানেদর  ঘের  আবদ্ধ  কের  েরখেত  পছন্দ  কেরন।  অন্য  েজলার
িপতামাতােদর  েদেখিছ  সন্তানেদর  খুব  অল্প  বয়েসই  কর্মমূখী  কের
েতােলন,  কর্েমর  জন্য  সন্তানেক  বািহের  পািঠেয়  েদন।  তােদর
সন্তানরাও কেয়ক বছেরর মধ্েয স্বাবলম্বী হেয় ঘের িফের।

িকন্তু  েমেহরপুের  সন্তােনর  সন্তান  হওয়ার  পরও  িপতামাতা  েকােলর
িভতর  আগেল  রােখ।  সন্তােনর  নািক  খুব  বয়স  হয়  িন।  এই  মানিসকতাও
েবকারত্েবর  হার  বৃদ্িধর  আর  এক  কারন।  িশল্প  কারখানা  সৃস্িট,
অর্থৈনিতক  অঞ্চল  ৈতির,  যুবকেদর  িভতর  কর্ম  স্পৃহা  জািগেয়  েতালা,
মন  মানুিষকতা  পিরবর্তনই  েবকারত্েবর  হার  কমােনার  উপায়  েবর  করা
সম্ভব।

আমােদর ব্রতী এটাই হওয়া উিচত, এেসা প্রকৃত মানুষ হই, কর্ম কির।
আর েবকার থাকেবা না, হয় চাকুরী িদেবা, নইেল চাকির করেবা।

যা কাজ পাও তাই কেরা, চাকির, ব্যবসা, অিফিসয়াল, নন অিফিসয়াল,েসলস
ম্যান,  েসলস  অিফসার,  মার্েকিটং  অিফসার,  ফ্েলার  ইনচার্জ,
সার্েবয়ার,  স্েটার  কীপার,  িফল্ড  অিফসার,  কােলকশান  অিফসার,
গার্েমন্টেসর  িকউিস,টীম  েমম্বার  েথেক  শুরু  কের  সব  কাজ।  চাকির
দরকার, েচয়ার না।

কাজ  করেল  গা  েভঙ্েগ  যায়  না।  ইজ্জতও  যায়  না।  যােদর  লজ্জার  ভেয়
তুিম এসব কাজ েছাট কের েদখেছা, তারা তুিম দুপুের উপুস কের আেছা
এটা জানেবও না। তারা েতামাের খাওয়ায় না পরাই?

কােজ  েকান  ‘না’  েনই।  যাই  পাও  তাই  কেরা।  কর্মই  ধর্ম।  আর  কর্মই
ধর্ম করেত েগেল েতামার চর্ম হেত হেব পুেরা। এেকবাের েমাটা চামড়া।



পাতলা  চামড়ার  জন্য  এই  দুিনয়া  না৷  এখােন  কথা  শুনেত  হেব,  গািল
শুনেত প্রস্তুত থাকা লাগেব।

পােনর েদাকান দাও, যিদও এেত েতামার গুস্িটর জাত চেল যােব। ইজ্জত
ধুেলায় িমেশ যােব। CNG চালাও। মাত্র ৪৫০ টাকা ৈদিনক জমা। মােস আয়
প্রায় ৩০০০০/-। ভাবা যায়?

আের আজব। না েখেয় মরেল েখাঁজ েনই। CNG চালােল ইজ্জত েশষ! অলেরিড
পাঠাও উবার তােদর কাজ শুরু কের িদেয়েছ। েপালাপান এখন আেয়র বহু পথ
খুঁেজ  িনেয়েছ৷  তারা  ফুড  পান্ডায়  িপৎজা  সাপ্লাই  িদেয়  কিমশন  েনয়।
তােত তােদর েবজ্জিত হয় িন।

অত ভাবনার িকছু েনই। যা খুিশ কেরা। শরবত িবক্ির কেরা, এখন দারুণ
িসজন।  তুরস্েকর  প্েরিসেডন্ট  এরেদায়ান  শহের  রুহ  আফজা  ফ্েলভেরর
শরবত  িবক্ির  করেতন।  ভারেতর  নেরন্দ্র  েমািদ  েরল  স্েটসােন  চা
িবক্ির  করেতন।  আেমিরকার  প্েরিসেডন্ট  িজিম  কার্টার  িবক্ির  করেতন
বাদাম।

যােদর  তুিম  শরম  পাচ্েছা,  আর  দশ  বছর  পর  িনেজই  িনেজর  কােছ  লজ্জা
পাবা।  তারা  েতামার  েকান  উপকােরই  আেস  িন।  েলাহার  জাহাজ  পািনেত
ভাসােনা  হেব  েজেন  এলাকার  েলাকজন  (সম্ভবত  েয  িস  েপিরয়ারেক)  িঢল
েমের  মাথা  ফািটেয়  িদেয়িছল।  অথচ,  েসটাই  হেয়  েগল  সভ্যতার  িবশাল
আিবস্কার।

যারা  হােস,  তারা  েনংিট  ইঁদুেরর  মত  আজীবনই  হাসেব।  তােদর  ধারণা
একটাই,  ধুর  েপালাটাের  িদেয়  িকচ্ছু  হেব  না।  িনেজর  ইচ্েছেক
প্রাধান্য দাও। স্বপ্নটােক িজইেয় রােখা।

েমাটর গ্যারােজ আজই কাজ শুরু কের দাও, শরম পাওয়া েছেলটার চাইেত
দশ  বছর  এিগেয়  থাকেব  তুিম।  পড়ােলখা  করেত  করেত  আেতঁল  হেয়  যাবার
পক্েষ আিম না। এক্সট্রা অর্িডনারী ব্েরন থাকেল এই েলখাটা েতামার
জন্েয না। এভােরজ েমধার তরুণেদর িনেয় কথা হচ্েছ৷ এভােরজ েমধাবীরা
েকিডএস,  েক  এস  আর  এম,  ওেয়ল  গ্রুেপর  মািলক  হেত  েপেরেছ।  টপার
েমধাবীরা েসখােন চাকির করেছ।

েদখেব,  িপঁপড়ারা  কখেনা  েথেম  যায়  না৷  ওেদর  পথ  েকউ  আটেক  িদেল
িবকল্প  পথ  িঠকই  খুঁেজ  েনয়৷  িপঁপড়ােদর  েথেকও  েশখার  আেছ  অেনক
িকছু৷



তুিম  েবেচ  আেছা,  তুিম  শ্বাস  িনেত  পারেছা  মােনই  তুিম  প্রাণবন্ত
না। তুিম েকবলই জীিবত।

তুিম  মানুষ  হেয়  জন্েমছ  বেলই  সমােজ  অস্িতত্ব  আেছ  তা  নয়।  শুধু
মানুষ  িহসােব  নয়,  তুিম  একজন  আেছা  এটা  জানান  েদয়াটাই  েতামার
অস্িতত্ব।

িনেজর অস্িতত্ব জানান িদেত েতামােক িনজ পথ েবেছ িনেত হেব। বাধা
আসেবই,  না  আসেল  বুঝেব  েতামার  পথ  সিঠক  নয়,  বাধা  অিতক্রম  করেত
হেবই।  েকউ  পথ  আটিকেয়  িদেল  িবকল্প  পথ  খুেজ  িনেত  হেব  েযমনিট
িপঁপড়ারা কের। সাহস িনেয় এগুেত হেব।

ভীরুতা  বা  ভাগ্েযর  উপর  িনর্ভরতা  থাকেল  কখনওই  টাইমলাইেন  আসা  যায়
না। একিট স্বপ্ন থাকা লােগ, একিট লক্ষ্য থাকা লােগ, িহম্মত লােগ,
সাহস  লােগ,  আওয়াজ  লােগ।  থাকেল  েশানাও।  জানাও  পৃিথবীেক  েতামার
অস্িতত্ব আেছ।

You are not only alive.. you exist.

এেসা  তারুণ্েয  জািগ,  লজ্জাটােক  িশঁেকই  তুেল  বাঁিচ।  আগামীর
পৃিথবীটা েতামার জন্েয অেপক্ষা করেছ।

েলখক: েমেহরপুর প্রিতিদেনর প্রকাশক।

রাজনীিতর ব্যাকরণ: ক্ষমতা বনাম
দায়বদ্ধতার সংকট
রাজনীিত  েকবল  ক্ষমতা  দখেলর  লড়াই  নয়;  এিট  মানুেষর  েসবা  করার
িবজ্ঞান এবং সমাজ পিরবর্তেনর এক সুিনপুণ িশল্প। বর্তমােন আমরা েয
রাজনীিতর  চর্চা  েদিখ,  েসখােন  অেনক  সময়  তাত্ত্িবক  ও  আদর্িশক
িভত্িত অনুপস্িথত থােক।
অথচ  ইিতহাস  েচতনা  ছাড়া  রাজনীিত  অন্ধ  এবং  মানুেষর  িবশ্বাস  ও
অনুভূিতেক  অবজ্ঞা  করা  রাজনীিত  আত্মঘাতী।  রাজনীিত  আসেল  মানুেষর
িবশ্বাস ও অিধকার িনেয় কাজ করার এক মহান দায়বদ্ধতা; এিট েকবল পদ-

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a3-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a6%be/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a3-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a6%be/


পদবী বা স্েলাগানসর্বস্ব েকােনা েপশা নয়।
একজন প্রকৃত রাজনীিতেকর জন্য েয িবষয়গুেলা অনুধাবন করা অপিরহার্য
বেল আিম মেন কির:

১. জাতীয়তােবাধ ও বাঙািল জািতসত্তা: আমােদর রাজনীিতর িভত্িত হেলা
হাজার বছেরর ইিতহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃিত এবং বাংলা ভাষা। ৫২-এর ভাষা
আন্েদালন  েথেক  ৭১-এর  মহান  মুক্িতযুদ্ধ—এই  দীর্ঘ  সংগ্রাম  ও
ত্যােগর  মধ্য  িদেয়  আমােদর  েয  িনজস্ব  জািতসত্তা  গেড়  উেঠেছ,  তার
মূল সুরিট একজন েনতার হৃদেয় প্েরািথত থাকেত হেব। জাতীয় পিরচয়হীন
রাজনীিত েশকড়হীন বৃক্েষর মেতা।

২. ইিতহােসর পাঠ ও দায়বদ্ধতা: ইিতহাস েকবল অতীেতর ধূসর পাতা নয়,
এিট  ভিবষ্যেতর  মানিচত্র।  েয  েনতৃত্ব  িনেজর  জািতর  সংগ্রােমর
ইিতহাস  ও  পূর্বসূিরেদর  আত্মদান  সম্পর্েক  সম্যক  জ্ঞান  রােখন  না,
িতিন জনমানেসর আেবেগর ভাষা বুঝেত পােরন না। ইিতহাসিবমুখ রাজনীিত
বারবার একই ভুেলর আবর্েত ঘুরপাক খায়।

৩.  ধর্মীয়  অনুভূিত  ও  সামািজক  মূল্যেবাধ:  আমােদর  ভূখণ্েড  ধর্ম
মানুেষর  জীবেনর  এক  অিবচ্েছদ্য  অংশ।  একজন  সুেকৗশলী  ও  আদর্শবান
রাজনীিতিবদ  কখেনা  মানুেষর  গভীরতম  িবশ্বাসেক  আঘাত  কেরন  না।  বরং
ধর্মীয়  ও  ৈনিতক  মূল্যেবাধেক  সম্মান  জািনেয়  কীভােব  সমাজ  ও
রাষ্ট্েরর উন্নয়ন ঘটােনা যায়, েসটাই হওয়া উিচত লক্ষ্য।

৪.  জনতা  বনাম  জনগেণর  মনস্তত্ত্ব:  জনসভা  বা  িমিছেল  আসা  ‘জনতা’
অেনক সময় সামিয়ক হুজুেগ চেল। িকন্তু একজন দূরদর্শী েনতােক বুঝেত
হয় স্থায়ী ‘জনগেণর’ আকাঙ্ক্ষা। তােদর মনস্তত্ত্ব, অর্থৈনিতক সংকট
এবং দীর্ঘেময়াদী প্রত্যাশা উপলব্িধ করাই রাজনীিতর প্রথম ব্যাকরণ।

৫.  রাষ্ট্রকাঠােমা  ও  প্রশাসিনক  জ্ঞান:  েদশ  পিরচালনার  জন্য  েকবল
রাজপেথর  আন্েদালন  যেথষ্ট  নয়।  সংিবধান,  আইন  এবং  রাষ্ট্রযন্ত্েরর
প্রশাসিনক জিটলতা সম্পর্েক গভীর জ্ঞান থাকেত হয়। শাসনকাঠােমা না
বুেঝ ক্ষমতা পাওয়া মােন হেলা িদকিচহ্নহীন সমুদ্ের জাহাজ চালােনার
ব্যর্থ েচষ্টা।

৬.  ভূ-রাজনীিত  ও  অর্থৈনিতক  বাস্তবতা:  বর্তমান  িবশ্েব  রাজনীিত  ও
অর্থনীিত এেক অপেরর পিরপূরক। সাধারণ মানুেষর জীবনমান উন্নয়ন এবং
ৈবশ্িবক রাজনীিতর মারপ্যাঁচ বা ভূ-রাজৈনিতক েকৗশল বুঝেত না পারেল
েকােনা রাজৈনিতক পদক্েষপই দীর্ঘস্থায়ী সুফল বেয় আনেত পাের না।



৭.  আদর্শ  ও  েকৗশেলর  েমলবন্ধন:  রাজনীিতেত  আদর্শ  হেলা
আেলাকবর্িতকা,  আর  েকৗশল  হেলা  গন্তব্েয  েপৗঁছােনার  পথ।  েকৗশলহীন
আদর্শ  পঙ্গু,  আর  আদর্শহীন  েকৗশল  হেলা  স্েরফ  সুিবধাবাদ।  এ  দুিটর
সিঠক সমন্বয়ই একজন দক্ষ রাজনীিতিবেদর পিরচয়।

৮.  রাজৈনিতক  সহনশীলতা  ও  সমেঝাতা:  আধুিনক  রাজনীিত  মােনই
প্রিতপক্ষেক িনর্মূল করা নয়। িভন্নমেতর মানুষেক শ্রদ্ধা করা এবং
প্রিতকূল পিরস্িথিতেত বুদ্িধবৃত্িতক সমেঝাতার মাধ্যেম জাতীয় ঐক্য
রক্ষা করাই প্রকৃত েনতৃত্েবর গুণ।

আমােদর মেন রাখেত হেব, পিরবর্তন শুরু হয় িনেজর ঘর েথেক। আিম যিদ
সেচতন  হই,  আমার  পিরবার  যিদ  ৈনিতক  হয়,  তেব  পুেরা  েদশ  বদলােত
বাধ্য।  আসুন,  আমরা  অন্ধ  অনুকরণ  েছেড়  যুক্িত,  িবজ্ঞান  এবং
ৈনিতকতার পেথ হাঁিট এবং একিট েবৗদ্িধক িবপ্লব ঘটাই। জ্ঞান েকােনা
আকাশ েথেক আসা অেলৗিকক িকছু নয়, এিট আমােদর প্রিতিদেনর সেচতন ও
িনর্েমাহ িচন্তার ফসল।

সামািজক িনরাপত্তা কর্মসূিচ
সামািজক  িনরাপত্তা  েবষ্টনী  হেলা  এমন  একিট  িনরাপদ  েবড়াজাল  যার
মাধ্যেম  সমােজর  অসহায়  ও  িপিছেয়  পড়া  মানুষেক  িবেশষ  সুিবধা  েদওয়া
হয়।  সামািজক  িনরাপত্তা  হচ্েছ  এমন  একিট  ব্যবস্থা,  যা  িবিভন্ন
কর্মসূিচ  এবং  আইনগত  উদ্েযােগর  মাধ্যেম  সমােজর  মানুেষর  মধ্েয
পরস্পর সহাবস্থান এবং সম্প্রীিতর একিট সুষম পিরেবশ ৈতির কের।

এর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ,  িবিভন্ন  ধরেনর  প্রাকৃিতক  ও  সামািজক
দুর্েযােগর  ফেল  মানুেষর  মধ্েয  সংঘিটত  অনাকাঙ্ক্িষত  অবস্থা,
মনুষ্যসৃষ্ট  ৈবষম্যগত  দািরদ্র্যেমাচন,  িবিভন্ন  আইিন  সহায়তা  এবং
অসুস্থতা,  েবকারত্ব,  িশল্পদুর্ঘটনা  ইত্যািদর  ক্েষত্েরও  মানুেষর
অিধকার  প্রিতষ্ঠায়  প্রেয়াজনীয়  সহায়তা  করা।  সামািজক  িনরাপত্তা
আধুিনক  কল্যাণরাষ্ট্েরর  সামািজক  নীিতর  অিবচ্েছদ্য  অংশ।  যিদও  এর
প্েরক্ষাপট  অিত  পুেরােনা।  সামািজক  িনরাপত্তা  আধুিনক  সমাজ  ও
রাষ্ট্রব্যবস্থার  অপিরহার্য  কার্যক্রম  হেলও  প্রাচীনকােলও  এর
প্রচলন  িছল।  বর্তমােনর  মেতা  এ  কর্মসূিচ  সুসংগিঠত  না  হেলও

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%82/


দানশীলতা, মানবতােবাধ ও ধর্মীয় অনুপ্েররণায় উদ্বুদ্ধ হেয় সরকাির
ও েবসরকািরভােব এরকম কর্মসূিচ গ্রহেণর উদ্েযাগ েদখা েযত। প্রাচীন
িমসর,  গ্িরস,  েরাম,  চীন,  ভারেত  এর  দৃষ্টান্ত  পাওয়া  যায়।  এই
কর্মসূিচর একিট উদাহরণ হেলা বাংলােদেশর জাতীয় সামািজক িনরাপত্তা
েকৗশল (NSSS)।

এর  লক্ষ্য  হেলা,  অসহায়  ও  ঝুঁিকপূর্ণ  মানুষেক  সহায়তা  প্রদান  কের
দািরদ্র্য  ও  ৈবষম্য  দূর  করা;  আয়-েরাজগার  কেম  েগেল  বা  বন্ধ  হেয়
েগেল  বা  জরুির  প্রেয়াজেন  আর্িথক  সহায়তা  প্রদান;  সমােজর  সকল
স্তেরর িবেশষ কের প্রান্িতক জনেগাষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্িত
িনশ্িচত  করা;  িশক্ষা,  স্বাস্থ্য  ও  কর্মসংস্থােনর  সুেযাগ  সৃষ্িট
কের  সামগ্িরক  মানব  উন্নয়নেক  উৎসািহত  করা।  বাংলােদেশ  সামািজক
িনরাপত্তা  িনশ্িচেত  েয  সকল  কর্মসূিচ  আেছ  তার  মধ্েয  বয়স্ক  ভাতা:
বয়স্ক  নাগিরকেদর  িনয়িমত  আর্িথক  সহায়তা  প্রদান;  িবধবা  ও  স্বামী
পিরত্যাক্তা  ভাতা:  অসহায়  নারী  সদস্যেদর  আর্িথক  সহায়তা;
প্রিতবন্ধী ভাতা ও উপবৃত্িত: প্রিতবন্ধী ব্যক্িত ও িশক্ষার্থীেদর
সহায়তা;  মুক্িতেযাদ্ধা  ভাতা:  মুক্িতেযাদ্ধােদর  সম্মান  ও  আর্িথক
সহায়তা প্রদান; িভিজিড (VGD) ও িভিজএফ (VGF): খাদ্য িনরাপত্তা ও
কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূিচ উল্েলখেযাগ্য।

অনুন্নত, স্বল্েপান্নত বা উন্নয়নশীল েয নােমই অিভিহত করা েহাক না
েকন  বাংলােদেশর  মত  রাষ্ট্রগুেলায়  সংখ্যাগিরষ্ঠ  মানুষ  দািরদ্র্য
সীমার  িনেচ  বাস  কের।  অন্ন,  বস্ত্র,  বাসস্থান,  িশক্ষা,  িচিকৎসার
মত েমৗিলক অিধকার েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষই যথাযথভােব পূরণ করেত
পাের  না।  দুর্নীিতর  কারেণ  সম্পদ  একিট  িবেশষ  শ্েরিণ  বা  েগাষ্ঠীর
হােত পুঞ্িজভূত হয়। ফেল ধনী-গিরেবর ব্যবধান িদন িদন বৃদ্িধ েপেত
থােক,  গিরব  ক্রমান্বেয়  গিরব  হয়  আর  িবেশষ  শ্েরিণ  ফুেল-েফঁেপ
আঙ্গুল ফুেল কলাগােছ পিরণত হওয়ার িদেক যায়। তাছাড়া সমােজর অসহায়
শ্েরিণ  তথা  পঙ্গু,  অনাথ,  বৃদ্ধেদর  অর্থৈনিতক  কর্মকান্েড
অংশগ্রহেণর  সুেযাগ  থােক  না।  এই  অসহায়  শ্েরিণর  জন্যই  প্রধানত
রাষ্ট্র  িনরাপত্তা  কর্মসূিচ  গ্রহণ  কের।  বাংলােদশ  সরকারও  অসহায়-
িপিছেয়  পড়া  জনেগাষ্ঠীর  জন্য  সামািজক  িনরাপত্তা  কর্মসূিচ  গ্রহণ
কের থােক।

সরকােরর  কািবখা,  কািবটার  মত  কর্মসূিচগুেলা  প্রান্িতক  পর্যােয়
অভাবী  মানুেষর  কর্মসংস্থান  ও  দািরদ্র্য  িনরসেন  কার্যকরভােব  কাজ
করেছ।  অতীব  জরুির  বয়স্ক  ভাতা,  িবধবা  ভাতাও  প্রদান  করেছ  সরকার।
সরকার  সামািজক  িনরাপত্তার  িবষয়িট  গুরুত্েবর  সােথ  িনেয়  এর  পিরিধ



বািড়েয় চেলেছ। চলিত অর্থবছের সামািজক সুরক্ষাখােত ব্যয় বাবদ েমাট
েদশজ  উৎপাদেনর  (িজিডিপ)  আড়াই  শতাংশ  ও  জাতীয়  বােজেটর  ১৭  শতাংশ
িহেসেব  বরাদ্দ  রাখা  হেয়েছ।  তেব  েপনশন  ও  ভর্তুিক  কর্মসূিচগুেলা
যখন  বাদ  েদওয়া  হয়,  তখন  বরাদ্দিট  িজিডিপর  মাত্র  এক  দশিমক  দুই
শতাংশ ও বােজেটর সাত শতাংেশ েনেম আেস।

বর্তমােন ২৬িট মন্ত্রণালেয়র অধীেন ১৪০িট কর্মসূিচর মাধ্যেম সরকার
সামািজক িনরাপত্তা কর্মসূিচগুেলা বাস্তবায়ন করেছ। চলিত অর্থবছের
সামািজক সুরক্ষা কর্মসূিচর আওতায় যুক্ত হচ্েছ নতুন প্রায় ১০ লাখ
উপকারেভাগী।  কেয়কিট  কর্মসূিচেত  ভাতা  বাড়ােনা  হেয়েছ  ৫০  েথেক  ১৫০
টাকা  পর্যন্ত।  িপিছেয়  পড়া  জনেগাষ্ঠীেক  স্বস্িত  িদেত  ২০২৫-২৬
অর্থবছেরর  বােজেট  এসব  উদ্েযাগ  েনওয়া  হেয়েছ।  এেত  সরকােরর  বাড়িত
ব্যয় হেব প্রায় দুই হাজার েকািট টাকা।

অর্থ  মন্ত্রণালেয়র  অর্থ  িবভাগ  সূত্ের  জানা  যায়,  সমাজেসবা
অিধদপ্তেরর  চারিট  ও  খাদ্য  অিধদপ্তেরর  একিট  কর্মসূিচেত  অন্তত  ১০
লাখ উপকারেভাগী বাড়ােনার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ সরকার। সূত্রিট জানায়,
গত অর্থবছেরর প্রিত মােস ৬০০ টাকা কের বয়স্ক ভাতা েপেতন ৬০ লাখ
উপকারেভাগী। বর্তমান অর্থবছেরর ভাতােভাগীর সংখ্যা বািড়েয় ৬১ লাখ
করা হেয়েছ। প্রিতমােস জনপ্রিত ভাতার পিরমাণ করা হেয়েছ ৬৫০ টাকা।
এ ছাড়া িবধবা ভাতােভাগীর সংখ্যা ২৭ লাখ ৭৫ হাজার েথেক বািড়েয় ২৯
লােখ উন্নীত করা হচ্েছ। মাথািপছু ভাতার পিরমাণ ৫৫০ েথেক ৬৫০ টাকা
করা হেয়েছ।

গত বােজেট ৮৫০ টাকা কের অসচ্ছল প্রিতবন্ধী ভাতা েপেতন ৩২ লাখ ৩৪
হাজার উপকারেভাগী। নতুন বােজেট উপকারেভাগীর সংখ্যা বািড়েয় ৩৪ লাখ
৫০  হাজার  করার  পাশাপািশ  ভাতা  করা  হেয়েছ  ৯০০  টাকা।  মা  ও  িশশু
উপকার  কর্মসূিচেত  উপকারেভাগীর  সংখ্যা  ১৬  লাখ  ৫৫  হাজার  েথেক
বািড়েয় ১৭ লাখ ৭১ হাজার করা হেয়েছ । এক্েষত্ের ভাতার পিরমাণ ৮০০
েথেক  বািড়েয়  করা  হেয়েছ  ৮৫০  টাকা।  এছাড়া  খাদ্যবান্ধব  কর্মসূিচর
উপকারেভাগীর  সংখ্যা  ৫০  লাখ  েথেক  বািড়েয়  ৫৫  লাখ  করার  িসদ্ধান্ত
হেয়েছ।  এছাড়া  িহজড়া,  েবেদ,  অনগ্রসর  জনেগাষ্ঠী  ও  চা  শ্রিমকেদর
ভাতা  ক্েষত্রিবেশেষ  ১৫০  টাকা  বাড়ােনার  উদ্েযাগ  েনওয়া  হেয়েছ।
জীবনযাপেনর  ব্যয়  িবেবচনা  কের  দিরদ্র,  অসহায়  জনেগাষ্ঠী  এবং
প্রিতবন্ধী ব্যক্িতেদর স্বস্িত িদেত এ উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ।

এবছর বােজট বক্তৃতায় এ পিরপ্েরক্িষেত অর্থ উপেদষ্টা বেলন, “নতুন
বােজেটর  মূল  উদ্েদশ্য  সমতািভত্িতক  ও  কল্যাণধর্মী।  সার্িবকভােব



সামািজক  িনরাপত্তা  কর্মসূিচর  আওতা  ও  ভাতার  পিরমাণ  বাড়ােনা  হেব।
তেব  সম্পদ  সীিমত  হওয়ায়  ভাতার  পিরমাণ  কতটুকু  বাড়ােনা  যায়,  েসটা
িবেবচনা করা হেব।”

এছাড়াও,  েবেদ  সন্তানেদর  িশক্ষা  উপবৃত্িতর  সুিবধােভাগী  েবেড়েছ
চলিত  অর্থবছের।  গতবছর  ৪  হাজার  ৩৯৮  জন  েবেদ  সন্তান  িশক্ষা
উপবৃত্িত েপেতা। চলিত অর্থবছের এ সুিবধা পাচ্েছ ৪ হাজার ৮৩৮ জন।
অনগ্রসর  জনেগাষ্ঠীর  সন্তানেদর  িশক্ষা  উপবৃত্িতর  সুিবধােভাগী  ২৮
হাজার ৯১২ জন েথেক বািড়েয় ৩১ হাজার ৯০২ জন করা হেয়েছ। এ ছাড়া চা
শ্রিমকেদর এককালীেনর পিরবর্েত মািসক ভাতা েদওয়ার িবষয়িট বাস্তেব
রূপ  েদওয়া  হেয়েছ।  এতিদন  চা  শ্রিমকেদর  বছের  একবার  ৬  হাজার  টাকা
েদওয়া  হেতা।  চলিত  অর্থবছর  েথেক  প্রিত  মােস  ৬৫০  টাকা  কের  েদওয়া
হচ্েছ বেল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা েগেছ। পাশাপািশ চা
শ্রিমকেদর  জন্য  িবেশষ  প্রিশক্ষেণর  ব্যবস্থা  করেত  বােজেট  বরাদ্দ
রাখা হেয়েছ।

আন্তর্জািতক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রকািশত িবশ্ব সামািজক সুরক্ষা
প্রিতেবদন  ২০২৪-২৬-এ  ধারণা  করা  হেয়েছ  েয,  বাংলােদশ  সামািজক
সুরক্ষায় িজিডিপর মাত্র শূন্য দশিমক নয় শতাংশ খরচ কের। এই সংখ্যা
দক্িষণ  এিশয়ার  আঞ্চিলক  গড়  িতন  দশিমক  আট  শতাংেশর  তুলনায়  কম।
প্রাক্কলন  েথেক  জানা  যায়  বার্ধক্য  ভাতা  (ওএএ)  ও  িবধবা  ভাতার
(ডব্িলউএ)  মেতা  মূল  কর্মসূিচগুেলা  েথেক  মািসক  সুিবধা  মাথািপছু
জাতীয়  দািরদ্র্যসীমার  আেয়র  মাত্র  ১৪  শতাংশ।  প্রিতবন্ধী
ব্যক্িতেদর ভাতা ২২ শতাংেশর তুলনায় সামান্য েবিশ।

অন্যিদেক,  বাংলােদেশ  সামািজক  সুরক্ষায়  সুিবধা  কম,  যা
মূল্যস্ফীিতর  সঙ্েগ  খুব  কমই  সমন্বয়  করা  হয়।  ফেল  সমেয়র  সঙ্েগ
সঙ্েগ এগুেলার প্রকৃত মূল্য ক্রমাগত কেম যায়। তেব বােজট বরাদ্েদর
িভত্িতেত ছয় বৃহত্তম প্রকল্েপর মধ্েয েকবল বার্ধক্য ভাতা প্রকৃত
সামািজক সুরক্ষা ব্যবস্থা িহেসেব িবেবিচত হেত পাের।

নতুন আর্থ-সামািজক বাস্তবতার আেলােক সামািজক িনরাপত্তা কর্মসূিচ
পুনর্গঠন  করাও  এখন  সমেয়র  দািব।  তা-সত্ত্েবও  বলেতই  হেব  েয,
গ্রামীণ, কৃিষিনর্ভর এলাকার ঝুঁিকপূর্ণ জনেগাষ্ঠীেক সহায়তা করার
লক্ষ্েয  সামািজক  িনরাপত্তা  কর্মসূিচ  বাস্তবায়েন  বাংলােদেশর
ব্যাপক অিভজ্ঞতা এবং প্রশংসনীয় সাফল্য রেয়েছ।

তেব, েদশ ইেতামধ্েযই িনম্ন-মধ্যম আেয়র মর্যাদায় উন্নীত হেয়েছ এবং



অদূর  ভিবষ্যেত  একিট  স্বল্েপান্নত  েদশ  (এলিডিস)  েথেক  একিট
উন্নয়নশীল েদেশ উন্নীত হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুিত িনচ্িছ। আমােদর
মেন  রাখা  দরকার,  িবদ্যমান  সামািজক  সুরক্ষা  নীিতগুেলা
প্রাথিমকভােব  কৃিষিনর্ভর  পিরবারগুেলার  িবেবচনায়  করা  হেয়েছ।
েকননা, কৃিষেত এখেনা শ্রমশক্িতর বৃহত্তম অংশ িনযুক্ত রেয়েছ।

তেব  েদেশ  িশল্প  ও  পিরেষবা  খাতগুেলাও  দ্রুত  প্রসািরত  হচ্েছ।  এই
উদীয়মান খােতর উপর িনর্ভরশীল প্রান্িতক পিরবারগুেলার জন্যও নতুন
সামািজক  িনরাপত্তা  কর্মসূিচর  িডজাইন  করা  জরুির।  এছাড়া  জলবায়ু-
ঝুঁিকপূর্ণ  সম্প্রদােয়র  জন্য  লক্ষ্যবস্তু  সুরক্ষা  িবেবচনায়
সামািজক  িনরাপত্তা  ব্যবস্থা  চালু  হওয়া  প্রেয়াজন।  সামািজক
িনরাপত্তা  কর্মসূিচগুেলা  অব্যাহত  থাকেল  আয়-ৈবষম্য  িকছুটা  হেলও
লাঘব  হেব।  েদশ  আর্থ-সামািজক  ভারসাম্যপূর্ণ  সমতািভত্িতক  সমাজ
ব্যবস্থার িদেক এিগেয় যােব বেল আশা করা যায়।

েলখক: মহাপিরচালক, বাংলােদশ িফল্ম আর্কাইভ

খাবােরর অপচয় েরাধ করেত হেব
পৃিথবীেত  প্রিত  রােত  ৮০  েথেক  ৮৩  েকািটর  েবিশ  মানুষ  ক্ষুধার্ত
অবস্থা ঘুমােত যায় যা িবশ্েবর েমাট জনসংখ্যার কম- েবিশ ১০ শতাংশ
এবং এই সংখ্যা িদন িদন েবেড়েছ। পৃিথবীর জনসংখ্যা ৮.২ িবিলয়ন বা
৮২০  েকািটরও  েবিশ।  বাংলােদেশর  জনসংখ্যা  কম-েবিশ  ১৮  েকািট।
িবশ্বব্যাংেকর  িহেসেব  েদেশ  চার  বছর  ধের  দািরদ্র্েযর  হার  বাড়েছ।
সংস্থািটর  মেত  বর্তমােন  েদেশ  দািরদ্র্েযর  হার  ২১  শতাংেশর  িকছু
েবিশ। েস িহেসেব েদেশ দিরদ্র মানুেষর সংখ্যা কম-েবিশ ৩ েকািট ৬০
লাখ। েদেশর জনসংখ্যার বেড়া একিট অংশ দািরদ্র্যসীমার িকছুটা ওপের
থােক।  তারা  উচ্চ  মূল্যস্ফীিতর  মেতা  িবিভন্ন  আঘােতর  কারেণ
দািরদ্র্যসীমার  িনেচ  চেল  যাওয়ার  ঝুঁিকেত  থােক।  িবশ্বব্যাংেকর
িহেসেব ২০২২ সােল সংখ্যািট িছল ৬ েকািট ২০ লাখ। ২০২৫ সােলর িবশ্ব
ক্ষুধা  সূচেক  (GHI)  বাংলােদেশর  অবস্থান  ৮৫তম,  যা  ১২৩িট  েদেশর
মধ্েয ‘মাঝাির’ (Moderate) ক্ষুধার ক্যাটাগিরেত পেড়েছ এবং স্েকার
১৯.২,  যা  ২০২৪  সােলর  তুলনায়  িকছুটা  ভােলা।  তেব,  জািতসংেঘর
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‘গ্েলাবাল িরেপার্ট অন ফুড ক্রাইিসস ২০২৫’ অনুযায়ী, তীব্র খাদ্য
সংকেট  থাকা  শীর্ষ  ৫  েদেশর  মধ্েয  বাংলােদশ  চতুর্থ  অবস্থােন  আেছ।
ভারত (১০২তম) ও পািকস্তােনর েচেয় ভােলা অবস্থােন থাকেলও েনপাল ও
শ্রীলঙ্কার েচেয় িপিছেয় আেছ।

িবশ্েব  প্রিতিদন  না  েখেয়  থাকা  মানুেষর  সংখ্যা  িদন  িদন  বাড়েছ,যা
খুবই হতাশার সংবাদ। িবশ্েব প্রিতিদন েয পিরমান খাবার মানুষ অপচয়
কের  তা  িদেয়  কম-েবশ  ১০০  েকািট  মানুষেক  খাওয়ােনা  েযেতা।  অর্থাৎ
প্রিতিদন প্রায় ১০০ েকািট মানুেষর খাবার নষ্ট হয়, যা িবশ্বব্যাপী
উৎপািদত  েমাট  খাদ্েযর  প্রায়  এক-পঞ্চমাংশ  ।  েযখােন  েকািট  েকািট
মানুষ  অনাহাের  থােক  েসখােন  এটা  ভাবাও  চরম  িবলািসতা।  এই  অপচয়
পিরেবেশর  ওপর  মারাত্মক  প্রভাব  েফেল।  জািতসংেঘর  তথ্য  অনুযায়ী,
২০২২ সােল প্রায় ৯০ েকািট মানুষ গুরুতর খাদ্য সংকেট িছল এবং ২০৩০
সােলর মধ্েয এই সংখ্যা ৬০ েকািটেত েপৗঁছােনার আশঙ্কা রেয়েছ। ধনী
েদশগুেলার  আর্িথক  সাহায্য  কেম  যাওয়া,  জলবায়ু  পিরবর্তন  এবং
সংঘােতর  কারেণ  এই  অভুক্ত  মানুেষর  সংখ্যা  িদন  িদন  বাড়েছ।  ২০২৪
সােল  জািতসংঘ  মানিবক  সাহায্েযর  জন্য  চার  হাজার  ৯৬০  েকািট  টাকা
তুলেত  েচেয়িছল।  িকন্তু  েশষ  পর্যন্ত  তারা  ৪৬  শতাংশ  অর্থ  তুলেত
েপেরিছেলা। অর্েথর অভােব জািতসংঘ মানিবক সাহায্য সংস্থা প্রেয়াজন
থাকা সত্ত্েবও অভুক্ত মানুেষর কােছ খাবার েপৗঁছােত পাের িন।

খাদ্য মন্ত্রণালেয়র খাদ্য পিরকল্পনা ও পিরধারণ ইউিনট (এফিপএমইউ)
ও  জািতসংেঘর  িতন  সংস্থা  েরািহঙ্গা  ক্যাম্পসহ  েদেশর  ৩৬  েজলার  ৯
েকািট  ৬৬  লােখর  েবিশ  মানুেষর  খাদ্যিনরাপত্তা  ও  পুষ্িট  অবস্থা
িবশ্েলষণ কের গত ৩০ অক্েটাবর একিট প্রিতেবদন প্রকাশ কেরেছ।

এ  প্রিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  িডেসম্বেরর  মধ্েয  েদেশর  দুর্েযাগপ্রবণ
েজলাগুেলার  ১  েকািট  ৬০  লাখ  মানুষ  বেড়া  ধরেনর  খাদ্যসংকেট  পড়েত
যাচ্েছ।  আর  চরম  অপুষ্িটর  সম্মুখীন  হেত  যাচ্েছ  ১৬  লাখ  িশশু।
বাংলােদেশ  জনসংখ্যার  অর্েধক  নারী  এবং  কম-েবিশ  দুই-তৃতীয়াংশ
কর্মক্ষম।  এিট  েডেমাগ্রািফক  িডিভেডন্েডর  সুফল  অর্জেনর  একিট
সুেযাগ। জনসংখ্যার ৭ শতাংশ প্রায় ১.২ েকািট মানুষ ৬৫ বছর বা তার
েবিশ  বয়িস,  যা  বয়স্ক  জনগেণর  সংখ্যা  বৃদ্িধর  ইঙ্িগত  িদচ্েছ।
জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ কম-েবিশ ৩ েকিট ৫০ লাখ িকেশার-িকেশারী এবং ১০
েথেক ২৪ বছর বয়িস তরুেণর সংখ্যা প্রায় ৫ েকািট যা জনসংখ্যার ২৮
শতাংশ।  চরম  অপুষ্িটর  সম্মুখীন  হেত  যাচ্েছ  আমােদর  ভিবষ্যত
প্রজন্ম।



খাদ্য অপচয়েক বুঝেত হেল ‘ফুড লস’ ও ‘ফুড ওেয়স্ট’ বুঝেত হেব। যখন
শস্যদানা েযমন চাল-গম-ডাল, সবিজ ও ফল, িবিভন্ন প্রাণীর মাংস, িডম
বা দুধ এসব উৎপাদেনর পর বাজারজাতকরণ পর্যন্ত িবিভন্ন স্তের েযসব
অপচয়  হয়  তােক  ‘ফুড  লস’  বেল।  িকন্তু  যখন  এসব  খাবার  বািড়  বা
েরস্েতারাঁ বা কিমউিনিট েসন্টাের রান্নার পর অপচয় হয় তখন েসিটেক
‘ফুড  ওেয়স্ট’  বলা  হয়।  খাবার  নষ্ট  করা  েকােনা  িবেবচনােতই
গ্রহণেযাগ্য নয়। যিদও অেনক সময় ইচ্ছা না থাকেলও খাবার নষ্ট হয়।
আবার েকােনা েকােনা ক্েষত্ের িকছু খাবার নষ্েট মানিসকতাও অেনকটা
দািয়। েহােটল-েরস্টুেরন্টগুেলায় বুেফ েখেত িগেয় অেনক খাবার নষ্ট
হয়।  েকােনা  অনুষ্ঠােন  প্রেয়াজেনর  েবিশ  রান্না  করা  হয়,  েসগুেলার
অেনকটাই  ডাস্টিবেন  চেল  যায়।  িশল্পপ্রধান  েদশগুেলােত  প্রধানতঃ
েদাকান,  বাসা  ও  খাওয়ার  েটিবেল  খাদ্েযর  অপচয়  হয়।  উন্নয়নশীল
েদশগুেলােত ফসল সংগ্রহ করার অদক্ষ পদ্ধিত, অপর্যাপ্ত খাদ্য গুদাম
ও খাদ্য িহমািয়ত রাখার অপ্রতুল ব্যবস্থা অথবা ক্েষত েথেক বাজােরর
খাদ্য  িনেয়  যাওয়ার  সমস্যার  কারেণ  ক্েষত  েথেক  েবর  হবার  আেগই
েবিশরভাগ খাদ্েযর অপচয় হয়।

খাদ্েযর  অপচয়  েরাধ  করা  এই  মুহূর্েত  মানবতার  সবেচেয়  বেড়া
চ্যােলঞ্জগুেলার  মধ্েয  একিট।  জীবন  ধারেণর  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ
উপাদানগুেলার মধ্েয একিট হচ্েছ খাবার। খাবার অপচয় করার অর্থ হেলা
ক্ষুধার্ত এবং গিরেবর মুখ েথেক েকেড় েনয়া। েকােনা এক সময় প্েলেটর
সব  খাবার  েশষ  কের  েখেত  না  পারা  স্বাভািবক  ব্যাপার  হেত  পাের  ।
িকন্তু  অেনেক  আেছন  যােদর  খাবার  অপচয়  করা  অভ্যােস  পিরণত  হেয়েছ,
প্রিতবােরই তারা প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত খাবার িনচ্েছ এবং অপচয় করেছ
যা একটা গুরুতর সমস্যা। তেব খাবার অপচেয়র িবরুদ্েধ লড়াই করা খুব
সহজ  িবষয়  নয়।  তাহেল  কীভােব  খাবার  অপচয়  েরাধ  করা  সম্ভব।  প্রথমত
সবাইেক  খাবার  অপচয়  সম্পর্েক  সেচতন  হেত  হেব।  সেচতনতার  েকােনা
িবকল্প  েনই।  আমরা  প্রিতিদন  যত  খাবার  িকিন  বা  ৈতির  কির  তার  কম-
েবিশ ১৪ শতাংশ খাবারই অপচয় হয়। শুধু খাবার অপচয় হেল েয ক্ষিত হয়,
তার েচেয় আরও েবিশ ক্ষিত হয় পিরেবেশর পঁেচ যাওয়া খাবার েথেক েয
পিরমাণ  গ্রীন  হাউস  গ্যাস  (িমেথন)  িনর্গত  হয়,  তা  কার্বন  ডাই
অক্সাইেডর েচেয় প্রায় ২৫ গুণ েবিশ ক্ষিতকারক।

িবেশষজ্ঞরা  খাদ্েযর  অপচয়  েরােধ  িকছু  িটপস  িদেয়েছন।  এগুেলা  ফেলা
করেল একিদেক েযমন খাদ্েযর অপচয় েরাধ করা সম্ভব,েতমিন আর্িথকভােবও
লাভবান  হওয়ার  সুেযাগ  রেয়েছ।  এ  জন্য  িনেজেক  একটু  স্মার্ট’  হেত
হেব।বাজার করার আেগই েজেন িনেত হেব বািড়েত কী আেছ,আর িক নাই। আর



প্রেয়াজনইবা  কেতাটুকু।  যা  প্রেয়াজন,  েকবল  ততটুকুই  িকনেত  হেব।
িবেশষ  কের  পচনশীল  খাবার  েকনার  সময়  বাড়িত  সতর্কতা  অবলম্বন  করেত
হেব।  প্রেয়াজেনর  তািলকা  কের  িনেয়  বাজাের  েযেত  হেব।  েরাজ  কতটা
খাবার বা খাদ্য উপকরণ েফেল েদওয়া হচ্েছ েসিটরও েখয়াল রাখেত হেব।
তাহেল সহেজই বুঝা যােব কতটা অপচয় েরাধ করার সুেযাগ আেছ । খাওয়ার
সময় প্েলেট ততটুকুই খাবার িনেত হেব, যতটা খাওয়া সম্ভব ।

খাবার  সংরক্ষেণ  যত্নবান  হেত  হেব।  ফ্িরজ  ও  িডপফ্িরজ  িনয়মমািফক
পিরষ্কার রাখেত হেব। একসঙ্েগ অেনক খাবার ফ্িরেজ বা িডপফ্িরেজ না
রাখাই ভােলা আর যিদ রাখেতই হয় তেব খাবােরর ধরণ অনুযায়ী সতর্কতা
অবলম্বন  করেত  হেব।  ফ্িরেজ  খাবার  রাখার  সময়  আইেটম  অনুযায়ী  খাবার
সািজেয়  রাখেত  হেব।  এেত  েকােনা  খাবার  েচােখর  আড়ােল  থাকেব  না।
খাওয়ার অেযাগ্য হওয়ার আেগই েসটার সদব্যবহার করেত হেব। আর ফ্িরেজ
বা  িডপফ্িরেজ  খাবার  সংরক্ষণ  করার  সময়  েসসব  খাবার  সামেনর  িদেক
রাখেত হেব, েযসব সহেজ পেচ েযেত পাের। েকােনা খাবার কত িদন ভােলা
থাকেত পাের, তা জানেত হেব। অেনক খাবার বা খাদ্য উপকরেণরই েময়াদ
উল্েলখ করা থােক। এসব েকনার সময় েময়ােদর মধ্েয তা ব্যবহার করার
সম্ভাবনা  আেছ  িক  না  তা  েখয়াল  করেত  হেব।  অেনক  সময়  মূল্যহ্রােসর
িবজ্ঞাপন েদেখ আমরা অেনক িজিনস িকেন েফিল। এিট ভােলা অভ্যাস নয়।
ব্যবহার করার সম্ভাবনা না থাকেল েকােনা িজিনস কম দােমও েকনা উিচত
নয়। পিরবাের সদস্য সংখ্যা িবেবচনায় কার কতটা খাবার প্রেয়াজন, কার
েকােনা ধরেনর পুষ্িট উপাদান প্রেয়াজন, তা েবর কের খাবােরর তািলকা
করেত  হেব।  এেত  বাজার  করেতও  সুিবধা  হেব।  দািম  উপকরণ  মােনই  েয
পুষ্িটকর খাবার, তা িকন্তু নয়। তুলনামূলক কম খরেচ েকােনা েকােনা
পুষ্িটকর  উপকরণ  েকনা  সম্ভব,  তা  িবেবচনায়  িনেত  হেব।  মাছ-মাংস
ছাড়াও পুষ্িটকর খাদ্যতািলকা কের েফলা সম্ভব। তােত পিরেবেশর ওপরও
চাপ কেম।

েবঁেচ  যাওয়া  উপকরণ  িবেশষ  কের  সবিজর  েখাসা,  কাণ্ড,  পাতা—এ  রকম
অেনক িকছুই েফেল েদওয়া হয়, যা আসেল খাওয়া সম্ভব। প্রেয়াজন মািফক
রান্নার  পরও  খাওয়াদাওয়ার  েশেষ  অল্প  িকছু  খাবার  অবশ্য  েথেক  েযেত
পাের। সম্ভব হেল েসিট সংরক্ষণ কের পর িদন কােজ লাগােত হেব। সম্ভব
না  হেল  দুস্থ  মানুষেক  িদেয়  িদেত  হেব।  খাবার  আেয়াজেনর  ক্েষত্ের
ৈবিচত্র্যতা থাকা ভােলা। িকন্তু েসটা েযন প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত না
হয়  েসিদেক  েখয়াল  রাখেত  হেব।েকােনা  খাবার  েফেল  েদওয়ার  আেগ  একটু
িচন্তা  করেত  হেব  ,েসটা  উত্পাদেন  কতটা  পিরশ্রম  এবং  সম্পদ  ব্যয়
হেয়েছ।  দুই  সপ্তাহ  অন্তর  একবার  খাতা-কলম  িনেয়  িহেসব  কের  েদখেত



হেব,  এ  সময়কােল  কতটা  খাবার  নষ্ট  হেয়েছ  এবং  এেত  কত  টাকা  অনর্থক
খরচ  হেলা।  টাকার  িহেসব  েচােখর  সামেন  থাকেল  খাবােরর  অপচয়  েরােধ
সেচতন হওয়া সম্ভব।

খাবার নষ্ট হওয়ার িবষয়টােক ‘ৈবশ্িবক ট্র্যােজিড’ বেল অিভিহত করা
হয়।  আমরা  যখন  িবশ্বজুেড়  খাবার  নষ্ট  করিছ,  তখন  িবশ্েবর  েকািট
েকািট মানুষ ক্ষুধার্ত থাকেছ। িবশ্েব েয পিরমাণ খাবার নষ্ট হচ্েছ
তার ৬০ শতাংশ খাবার নষ্ট হচ্েছ বাসাবািড়েত। এ ধরেনর অপচয় হওয়ার
বেড়া কারণ, মানুষ তােদর প্রেয়াজেনর েচেয় েবিশ খাবার িকনেছ। এছাড়া
তারা  কতটুকু  েখেত  পারেব  তার  আন্দাজ  করেত  পারেছ  না।  এেত  খাবার
উচ্িছষ্ট  েথেক  যাচ্েছ।  ইউএনইিপ  ২০২১  সােল  ফুড  ওেয়স্ট  ইনেডক্স
নােম  িরেপার্ট  প্রকাশ  কের  যােত  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশ  বছের  এক
েকািট  ৬  লাখ  টন  খাদ্য  অপচয়  হয়।  মাথািপছু  খাদ্য  অপচেয়র  হারও
বাংলােদেশ  েবিশ।  ইউএনইিপর  ওই  ইনেডক্স  অনুযায়ী  একজন  বাংলােদিশ
বছের  ৬৫  েকিজ  খাদ্য  উপাদান  িকংবা  ৈতির  খাদ্য  নষ্ট  কেরন।আমােদর
মেতা  গিরব  েদেশর  জন্য  এটা  েকােনাভােবই  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  তাই
সবাইেক সেচতন হেয় খাবার অপচয় েরাধ করেত হেব।

েলখক: জনসংেযাগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

“স্বাধীন নারী, আেলািকত সমাজ”
আজেকর  পৃিথবীেত  “নারীর  স্বাধীনতা”  েকবল  একিট  শব্দ  নয়—এিট  একিট
সমাজেক  বদেল  েদওয়ার  শক্িত।  স্বাধীনতা  মােন  শুধু  বাইের  কাজ  করার
সুেযাগ  নয়;  স্বাধীনতা  মােন  িনেজর  মেতা  কের  বাঁচার  অিধকার।
দুঃখজনক  হেলও  সত্য,  আমরা  এখেনা  এমন  এক  সমােজ  বাস  কির  েযখােন
েমেয়েদর ইচ্ছা–অিধকার–স্বপ্নেক অেনক সময়ই তুচ্ছ কের েদখা হয়। অথচ
সমাজ  যত  আধুিনকই  েহাক,  নারীর  স্বাধীনতা  ছাড়া  েকােনা  উন্নয়নই
সম্পূর্ণ হেত পাের না।

একিবংশ  শতাব্দীেত  পৃিথবী  সামেন  এেগায়,  প্রযুক্িত  বদলায়,  সভ্যতা
উন্নত  হয়—িকন্তু  নারীর  স্বাধীনতা  িনেয়  প্রশ্নগুেলা  এখেনা  একই
জায়গায়  ঘুরপাক  খায়।  নারী  স্বাধীনতা  আসেল  কী?  “নারীর  স্বাধীনতা”
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আজও  একিট  আেলািচত,  িবতর্িকত  এবং  একই  সঙ্েগ  জরুির  িবষয়।  শব্দিট
যতটা  সহজ,  বাস্তেব  তার  প্রেয়াগ  ততটা  কিঠন।  কারণ  স্বাধীনতা  মােন
শুধু বাইের কাজ করার অনুমিত নয়; স্বাধীনতা মােন িনেজর মেতা কের
বাঁচার অিধকার। আর এই অিধকার অর্জেনর পেথই সবেচেয় বড় বাধা—সমােজর
েচােখ আজও নারীর প্রিত অদৃশ্য ৈবষম্য।

িশক্ষার  অিধকার,  কােজর  সুেযাগ,  মত  প্রকােশর  স্বাধীনতা—এসব
ক্েষত্ের অগ্রগিত থাকেলও বাস্তবতার িচত্র পুেরাপুির উজ্জ্বল নয়।
শহেরর  নারী  হয়েতা  িকছুটা  এেগােত  েপেরেছ,  িকন্তু  গ্রাম  েথেক
শহরতিল—এখনও  অসংখ্য  নারী  বাল্যিবেয়,  েযৗতুক,  সিহংসতা,
কর্মসংস্থােনর  অভাব  আর  সামািজক  নজরদািরর  মধ্েয  িদন  কাটাচ্েছন।
তােদর স্বাধীনতা এখনও “সমাজ িক বলেব”—এই চার শব্েদর কােছ বন্িদ।

একজন  নারীর  জন্ম  েথেক  মৃত্যু  পর্যন্ত  প্রিতিট  ক্েষত্ের  গভীর
দৃষ্িটেত  িচন্তা  করেল  পিরষ্কারভােব  ওেঠ  আসেব  নারীর  জীবন  কতটা
ভয়াবহ।  এই  ভয়াবহতার  েপছেন  েয  েকবল  পুরুষ  সমাজ  দায়ী  তা  নয়,  বরং
নারী  ও  পুরুষ  সমানভােব  দায়ী।আমরা  কথায়  কথায়  পুরুেষর  েদাষ  খুঁেজ
েবড়াই, িকন্তু িনেজেদর দুর্বলতাগুেলা িনেয় কখেনাই মুখ খুিল না।
নারীবাদী  হেত  িগেয়,  আমরা  অেনকটাই  পুরুষ  িবদ্েবষী  হেয়  উেঠিছ,  যা
আসেল আমােদর অস্িতত্বেকই অস্বীকার করেত েশখায়। িকন্তু নারীরা যিদ
িনেজেদর  অিধকার  সম্পর্েক  সেচতন  হেত  েশেখ,  িনেজর  জায়গাটা  িনেজ
িচেন িনেত েশেখ, পুরুেষর সাধ্য েনই নারীেক আটকােনার।

নারীর স্বাধীনতার সবেচেয় বড় বাধা হেলা সমােজর েসই অদৃশ্য েদয়াল,
যা  েচােখ  েদখা  যায়  না—িকন্তু  প্রিতিট  পদক্েষেপ  তােক  আটেক  ধের।
স্কুেল পড়ােশানা করেত েগেল “েমেয় হেয় এত দূর যােব?”, চাকির করেত
চাইেল  “বািড়র  কাজ  আেগ  েশেখা,  িসদ্ধান্ত  িনেত  চাইেল  “এইসব  িবষেয়
েমেয়েদর  মাথা  ঘামােনার  দরকার  েনই—এই  সব  কথাই  েযন  তার  চারপােশ
অদৃশ্য  শৃঙ্খল  হেয়  থােক।এক  শ্েরিণর  জনেগাষ্ঠী  আেছ  যারা  উগ্রতার
েদাহাই  িদেয়  নারী  স্বাধীনতােক  েকৗশেল  ধ্বংস  করার  েচষ্টায়  মত্ত।
আেরক ধরেনর জনেগাষ্ঠী নারী স্বাধীনতার আড়ােল উগ্রতােক প্রিতষ্িঠত
করেত  ব্যস্ত।  নারী  স্বাধীনতা  মােন  উগ্রতা  নয়।  তাই  নারী
স্বাধীনতায়  িবশ্বাসী  েহান,  উগ্রতায়  নয়।স্বাধীনতার  আসল  অর্থ
হেলা—িনেজর  িসদ্ধান্ত  িনেজর  হােত  থাকা,  িনেজর  জীবেনর  িদশা  িনেজ
েবেছ েনওয়া, এবং িনেজর সম্ভাবনােক পূর্ণতা িদেত পারা।

নারী যিদ িনেজর মেতা কের িসদ্ধান্ত িনেত না পাের, তাহেল েস শুধু
ব্যক্িতগতভােব  িপিছেয়  পেড়  না;  পুেরা  সমাজই  িপিছেয়  যায়।  কারণ



পিরবার,  অর্থনীিত,  সংস্কৃিত—সব  ক্েষত্েরই  নারীর  অবদান  অপিরসীম।
একজন  নারী  যখন  িশক্িষত  হয়,  কর্মক্ষম  হয়,  িনেজর  অিধকােরর  িবষেয়
সেচতন  হয়—তখন  শুধু  েস  নয়,  তার  পিরবার  েথেকও  শুরু  হয়  বদল।  একজন
িশক্িষত মা পুেরা প্রজন্মেক বদেল িদেত পাের। তাই নারীর স্বাধীনতা
মােন ভিবষ্যৎেক িনরাপদ করা।

আমােদর  সমােজ  এখেনা  অেনক  েমেয়  িনেজর  স্বপ্ন  চাপা  েরেখ  বাঁেচ।
কারও  পড়ােশানা  বন্ধ  হেয়  যায়  িবেয়র  চােপ;  কারও  চাকিরর  স্বপ্ন
অন্ধকাের  হািরেয়  যায়  পিরবার–সমােজর  ভুল  ধারণায়।  অথচ  অিধকার
চাওয়াটা  েকােনা  অপরাধ  নয়—এটা  মানুেষর  জন্মগত  অিধকার।  নারীেক
সম্মান  েদওয়া  মােন  সমাজেক  সম্মান  েদওয়া।  কারণ  সমাজ  চেল
নারী–পুরুষ—দুজেনর সমান অবদােন।

নারীর  স্বাধীনতা  রুেখ  েদওয়া  মােন  শুধু  পুরুষতান্ত্িরক  সমাজ
নয়—অেনক সময় নারীরাই নারীর পথ আটেক েদয়। “মানুষ িক বলেব”—এই ভেয়র
বাঁধন প্রজন্ম েথেক প্রজন্েম বেয় যাচ্েছ।পিরবর্তন শুরু করেত হেব
ঘর  েথেক।  েমেয়-েছেল  উভয়েক  ৈশশব  েথেকই  েশখােত  হেব—সমতা  মােন
প্রিতেযািগতা নয়, সম্মান।

আজ  দরকার  দৃষ্িটভঙ্িগর  পিরবর্তন।  নারীেক  বন্ধন  নয়—সমর্থন  িদেত
হেব;  সন্েদহ  নয়—িবশ্বাস  িদেত  হেব।  েমেয়রা  যখন  িনেজর  মেতা  কের
বাঁচেত পারেব, তখন তারা শুধু িনেজর জীবনই আেলািকত কের না; পুেরা
সমাজেক  আেলািকত  নারীর  স্বাধীনতা  তাই  েকােনা  দািব  নয়—এটা
প্রেয়াজন, এটা ভিবষ্যেতর িভত্িত।

সময়  এেসেছ—নারীেক  তার  প্রাপ্য  স্বাধীনতােক  সত্িযকােরর  সম্মান
েদওয়ার।নারীর স্বাধীনতা েকােনা উপকার নয়, েকােনা দয়া নয়—এিট তার
জন্মগত  অিধকার।েযিদন  সমাজ  এই  সত্যেক  স্বীকার  করেব,  েসিদনই  আমরা
সত্িযকােরর অর্েথ আধুিনক হব।

নারী  ও  িকেশারীেদর  মািসক
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স্বাস্থ্যিবিধ
মািসক  একিট  স্বাভািবক  শারীরবৃত্তীয়  প্রক্িরয়া।  িকন্তু  দক্িষণ
এিশয়ার অেনক সমােজর মেতা বাংলােদেশও মািসক এখেনা লজ্জা, ভ্রান্ত
ধারণা ও নীরবতার আবরেণ আবদ্ধ।

এই  নীরবতা  শুধু  সামািজক  মেনাভােবর  কারেণ  নয়;  এর  সঙ্েগ  যুক্ত
রেয়েছ অজ্ঞতা, দািরদ্র্য, পর্যাপ্ত স্যািনেটশন সুিবধার অভাব এবং
মািসক  স্বাস্থ্যিবষয়ক  িশক্ষা  না  থাকা।  ফেল  েদেশর  নারী  ও
িকেশারীেদর একিট বেড়া অংশ আজও ৈবজ্ঞািনকভােব, িনরাপদ উপােয় মািসক
সামলােত পাের না।

একজন িকেশারীর প্রথম মািসেকর অিভজ্ঞতা যতটা স্বাভািবক হওয়ার কথা,
বাস্তেব  তা  অেনক  সময়  ভয়,  লজ্জা  ও  িবভ্রান্িতর  িমশ্র  অিভজ্ঞতায়
পিরণত  হয়।  ফলস্বরূপ,  েমেয়রা  িনেজর  শরীরেক  অবেহলা  করেত  েশেখ,
স্বাভািবক  ৈজিবক  প্রক্িরয়ােকও  লুকােনার  িবষয়  িহেসেব  েদেখ।  এেত
তােদর  স্বাভািবক  আত্মিবশ্বাস  কেম  যায়,  িনেজর  স্বাস্থ্য  িনেয়
িসদ্ধান্ত েনবার ক্ষমতা সীিমত হয়।

অথচ  মািসক  স্বাস্থ্যিবিধ  ব্যবস্থাপনা  বা  েমন্স্ট্রুয়াল  হাইিজন
ম্যােনজেমন্ট েকবল একজন নারী বা এক িকেশারীর ব্যক্িতগত গল্প হেত
পাের  না।  মাইক্েরা  েলেভেল  একজন  নারী  বা  এক  িকেশারীর  স্বাস্থ্য
সেচতনতা রাষ্ট্েরর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রকৃত িচত্রেক তুেল
ধরেত পাের।

একিট েদেশর নারী ও িকেশারীর েমৗিলক অিধকার কতটা সংরক্িষত, নারী ও
িকেশারী  কতটা  মর্যাদাবান  জীবেনর  অিধকারী  হচ্েছ,  েস  িবষেয়ও
আেলাকপাত করা যায়। এই প্েরক্ষাপেট এভােব বলাটা অসত্য হয় না েয,
যিদও  েদশ  অর্থৈনিতকভােব  এিগেয়  যাচ্েছ,  তবুও  িবেশষ  কের  দিরদ্র  ও
প্রান্িতক  জনেগাষ্ঠীর  নারী  ও  িকেশারীেদর  জন্য  িনরাপদ,  সাশ্রয়ী
এবং  পিরেবশবান্ধব  মািসক  স্বাস্থ্য  পণ্য  এবং  েসবা  িনশ্িচত  করা
এখনও  একিট  বেড়া  চ্যােলঞ্জ  িহেসেব  রেয়  েগেছ।  িবিভন্ন  গেবষণা  ও
জাতীয়  জিরপ  এই  সমস্যাগুেলার  মূল  কারণগুেলা  িচহ্িনত  কেরেছ,  েযমন
সেচতনতার  অভাব  ও  কুসংস্কার,  অর্থৈনিতক  বাধা  ও  সাশ্রয়ী  পণ্েযর
অভাব, অপর্যাপ্ত অবকাঠােমা ও স্যািনেটশন সুিবধা ইত্যািদ।

ইউিনেসফ  এবং  অন্যান্য  সংস্থার  গেবষণা  অনুযায়ী,  েদেশর  স্কুলগামী
কন্যািশশুেদর  প্রায়  অর্েধকই  প্রথম  মািসেকর  আেগ  এ  িবষেয়  েকােনা
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তথ্য  পায়  না।  ইউিনেসেফর  তথ্যমেত,  প্রায়  অর্েধক  স্কুলগামী
কন্যািশশু তােদর প্রথম মািসেকর আেগ এ িবষেয় িকছু েশােনিন। েদেশর
৬৪ শতাংশ িকেশারী বয়ঃসন্িধকােলর আেগ মািসক সম্পর্েক জােন না, যার
ফেল  তারা  প্রথম  মািসেকর  সময়  অপ্রস্তুত  ও  িবভ্রান্ত  হেয়  পেড়।
পািরবািরক  ও  সামািজক  সংস্কােরর  কারেণ  মািসক  িনেয়  েখালাখুিল
আেলাচনার অভাব রেয়েছ।

সামািজক  নীরবতা,  কুসংস্কার  আর  ভুল  তথ্েযর  ফাঁেদ  পেড়  নারী  ও
িকেশারীর  স্বাভািবক  বা  প্রাকৃিতক  এক  স্বাস্থ্যিবিধ  ব্যবস্থাপনা
এই একুশ শতেক এেসও একিট ট্যাবু বা িনিষদ্ধ িবষয় িহেসেব িবেবিচত
হচ্েছ,  নারী  ও  িকেশারীর  জন্য  মানিসক  চাপ  ও  উদ্েবেগর  কারণ  হেয়
দাঁিড়েয়  আেছ।  পণ্য  েকনার  সময়  পুরুষ  িবক্েরতােদর  সােথ  কথা  বলার
অস্বস্িতও  একিট  সামািজক  চ্যােলঞ্জ,  যা  তােদর  জন্য  এই  সাধারণ
কাজিটও লজ্জাজনক ও ভীিতকর কের েতােল। এই ট্যাবু েমেয়েদর চলাচেলর
স্বাধীনতা সীিমত কের েফেল এবং তােদর আত্মিবশ্বাস কিমেয় েদয়।

অর্থৈনিতক বাধা এবং সাশ্রয়ী পণ্েযর অভাবও নারী ও িকেশারীর মািসক
স্বাস্থ্যিবিধর  সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনার  অন্তরায়।  ওয়াটারএইড
বাংলােদেশর  একিট  গেবষণায়  জানা  যায়,  স্যািনটাির  প্যােডর
উচ্চমূল্েযর  কারেণ  এিট  অেনেকর  ক্রয়ক্ষমতার  বাইের।  অেনেক
স্যািনটাির  প্যাড  ব্যবহােও  স্বাচ্ছন্দ্য  েবাধ  করেলও  উচ্চ  খরেচর
কারেণ মািসেকর সময় কাপড় ব্যবহার করেত বাধ্য হন। অেনক দিরদ্র নারী
বািড়র  বাইের  েযেত  হেল  স্যািনটাির  প্যাড  ব্যবহােরর  সামর্থ্য
রাখেলও,  ঘের  থাকার  সময়  সাশ্রেয়র  জন্য  পুেরােনা  বা  অস্বাস্থ্যকর
কাপড় ব্যবহার কেরন। গার্েমন্টস এর নারী কর্মীরা দীর্ঘ িশফেট কাজ
কেরন,  িকন্তু  স্বল্প  েবতেন  প্রিত  মােস  প্যাড  িকেন  ব্যবহার  করা
তােদর  জন্য  কিঠন।  ফলস্বরূপ  সাদা  ¯◌্রাব,  চুলকািন,  এমনিক
প্রজননক্ষমতার ক্ষিতও হেত পাের।

মািসক  স্বাস্থ্য  ব্যবস্থাপনার  পেথ  একিট  বেড়া  বাধা  হেলা
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান ও কর্মস্থেল যথাযথ স্যািনেটশন অবকাঠােমার অভাব।
েদেশর  েবিশর  ভাগ  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন  ঋতুকালীন  স্বাস্থ্য
ব্যবস্থাপনাবান্ধব টয়েলট েনই। েসখােন জরুির স্যািনটাির ন্যাপিকন
ব্যবহােরর  সুেযাগ  থােক  না  এবং  ব্যবহৃত  ন্যাপিকন  েফলার  জন্য
স্বাস্থ্যসম্মত  ব্যবস্থা  েনই।  জাতীয়ভােব  পিরচািলত  এক  সমীক্ষায়
েদখা  েগেছ,  েযখােন  প্রিত  ৫০  জন  িশক্ষার্থীর  িবপরীেত  ১িট  কের
টয়েলট  থাকার  কথা,  েসখােন  আেছ  ১৮৭  জেনর  জন্য  ১িট।  অেনক  স্কুেল
েমেয়েদর  জন্য  পৃথক  এবং  ব্যবহােরর  উপেযাগী  টয়েলট  না  থাকায়  প্রায়



৩০  শতাংশ  ছাত্রীেক  প্রিত  মােস  ঋতুকােল  স্কুেল  অনুপস্িথত  থাকেত
হয়।  ফেল  তারা  একিদেক  ক্লােস  িপিছেয়  পেড়,  অন্যিদেক  পরীক্ষার
ফলাফলও খারাপ হয়, যা তােদর িশক্ষা জীবনেক ব্যাহত কের।

সরকাির  অিফস  ও  কর্মক্েষত্রগুেলােতও  নারীর  জন্য  ঋতুকালীন
িবশ্রােমর  জায়গা  এবং  ডঅঝঐ  (ডধঃবৎ,  ঝধহরঃধঃরড়হ,  ধহফ  ঐুমরবহব)
সুিবধাগুেলার  সিঠক  রক্ষণােবক্ষণ,  সাবান  এবং  ডাস্টিবেনর  অভাব
পিরলক্িষত  হয়।  এসেবর  ফলাফল  িহেসেব  নারী  ও  িকেশারীেদর  জীবেন
বহুমুখী  েনিতবাচক  প্রভাব  পড়েছ,  যা  তােদর  স্বাস্থ্য,  িশক্ষা  এবং
সামগ্িরক  সামািজক  অবস্থােনর  ওপর  প্রভাব  েফলেছ।  েদেশর  অর্েধক
জনসংখ্যা  যিদ  স্বাস্থ্য  ঝুঁিক,  িশক্ষার  ক্ষিত,  সামািজত  ও
মানিসকভােব  িবপর্যস্ত  থােক,  তাহেল  তা  েকােনা  েদেশর  জন্য  উপকার
বেয়  আেন  না।  অস্বাস্থ্যকর  পুেরােনা  কাপড়  ব্যবহােরর  ফেল  নারী  ও
িকেশারীরা  গুরুতর  স্বাস্থ্য  ঝুঁিকেত  ভুগেছ।  স্ত্রীেরাগ
িবেশষজ্ঞেদর  মেত,  ছয়  ঘণ্টা  অন্তর  ন্যাপিকন  না  পাল্টােল
ব্যাকেটিরয়ার সংক্রমেণর ঝুঁিক থােক, যা েথেক নানা েরাগ েদখা িদেত
পাের।  অস্বাস্থ্যকর  ব্যবস্থাপনার  কারেণ  নারীরা  ভুগেছ  প্রজনন  ও
মূত্রনািল সংক্রমণ সংশ্িলষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যায়। এমনিক,
মািসক স্বাস্থ্য পিরচর্যার সিঠক পিরেবশ না থাকায় প্রিতিদন গেড় ১৮
জন  নারী  জরায়ুু  ক্যানসাের  মারা  যাচ্েছ  বেলও  তথ্য  পাওয়া  যায়।
ওিদেক  স্যািনটাির  প্যােডর  ব্যাপক  ব্যবহার  এবং  অপর্যাপ্ত  বর্জ্য
ব্যবস্থাপনা  পদ্ধিতর  কারেণ  পিরেবশগত  উদ্েবগ  সৃষ্িট  হচ্েছ।
ব্যবহৃত  প্যাড  েফলার  জন্য  স্বাস্থ্যসম্মত  ডাস্টিবেনর  অভাব
পিরেবেশর ক্ষিত ও স্বাস্থ্য ঝুঁিক ৈতির করেছ।

মািসক স্বাস্থ্যিবিধ ব্যবস্থাপনায় িবদ্যমান চ্যােলঞ্জ েমাকািবলায়
সরকার,  েবসরকাির  সংস্থা  (এনিজও),  েবসরকাির  খাত  এবং  স্থানীয়
কিমউিনিটর  সমন্িবত  প্রেচষ্টােতা  অবশ্যই  প্রেয়াজন।  তেব  সবার  আেগ
দরকার  পিরবােরর  সহায়তা।  িবেশষ  কের  মােয়র  দািয়ত্ব  হচ্েছ  িকেশার
েমেয়েক  মািসক  স্বাস্থ্যিবিধ  সম্পর্েক  জানােনা।  একই  সঙ্েগ
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলােক  এ  ব্যাপাের  সেচতন  ও  সংেবদনশীল  ভূিমকা
পালন  করেত  হেব।  পঞ্চম  েথেক  দশম  শ্েরিণ  পর্যন্ত  পাঠ্যপুস্তেক
মািসক  স্বাস্থ্য  িশক্ষােক  অন্তর্ভুক্ত  করা  দরকার,  যা  েছেল-েমেয়
সবার  জন্যই  প্রেয়াজন।  পিরবারগুেলােত  েখালােমলা  আেলাচনার  পিরেবশ
ৈতির  করা  এবং  সমাজ-িভত্িতক  প্েরাগ্রােম  পুরুষেদরেক  অন্তর্ভুক্ত
কের এ সংক্রান্ত আেলাচনায় িবজ্ঞানসম্মত তথ্েযর উপস্থাপন ঘটােনার
মাধ্যেম  মািসক  সংক্রান্ত  কুসংস্কােরর  িবরুদ্েধ  লড়াই  করা  জরুির।



এভােবই  মািসক  িনেয়  েযসব  কুসংস্কার  আেছ,  েসগুেলা  দূর  কের  সবার
মধ্েয সেচতনতা সৃষ্িটর উদ্েযাগ িনেত হেব।

রাষ্ট্রীয় নীিতিনর্ধারকেদর স্যািনটাির পণ্েযর দাম কমােত ভর্তুিক
বৃদ্িধ  করা  এবং  িবকল্প  পিরেবশবান্ধব  পুনঃব্যবহারেযাগ্য  পণ্েযর
প্রসােরর জন্য প্রচারণা চালােনার কাজ গুরুত্েবর সােথ এিগেয় িনেত
হেব। কাঁচামােলর ওপর কর ছােড়র সুিবধা েযন েভাক্তার কােছ েপৗঁছায়,
তা  িনশ্িচত  করার  জন্য  স্পষ্ট  আইেনর  প্রেয়াজন।  গ্রামীণ  নারীেদর
স্যািনটাির  ন্যাপিকন  ব্যবহাের  উৎসািহত  করেত  হেব।  স্বল্পমূল্েয
কীভােব  দিরদ্র  নারীেদর  জন্য  ন্যাপিকন  সহজলভ্য  করা  যায়,  তা
িবেবচনায়  িনেত  হেব।  অবকাঠােমাগত  উন্নয়েনর  ক্েষত্ের  ইেতামধ্েযই
সরকাির  িনর্েদশনায়  মাধ্যিমক  ও  উচ্চ  মাধ্যিমক  স্কুলগুেলােত
েমেয়েদর জন্য উন্নত, আলাদা টয়েলট বসােনা বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ,
েযখােন ময়লা েফলার ঝুিড়, সাবান ও পািনর ব্যবস্থা থাকেব। এছাড়াও,
নারী  িশক্ষকেদরেক  েমেয়  িশক্ষার্থীেদর  সােথ  মািসক  িনেয়  কথা  বলেত
এবং  যথাযথ  স্যািনটাির  ন্যাপিকন  েযন  পাওয়া  যায়,  তা  িনশ্িচত  করেত
বলা হেয়েছ।

বাংলােদেশ  মািসক  স্বাস্থ্যিবিধ  ব্যবস্থাপনা  একিট  বহুমাত্িরক
চ্যােলঞ্জ হেলও গত এক দশেক জনগেণর মােঝ মািসক স্বাস্থ্য সেচতনতা
উল্েলখেযাগ্যভােব েবেড়েছ। স্কুলিভত্িতক স্বাস্থ্য িশক্ষা বাড়ােনা
হেয়েছ।  বহু  এনিজও  অল্প  খরেচ  প্যাড  ৈতির  ও  িবতরণ  করেছ।
স্থানীয়ভােব  “িরয়ুেজবল  ক্লথ  প্যাড”  ৈতির  হচ্েছ,  যা  ধুেয়  বারবার
ব্যবহার  করা  যায়।  িমিডয়া  ও  সামািজক  েযাগােযাগমাধ্যেম  সেচতনতা
প্রচার  েবেড়েছ।  সরকার  স্যািনেটশন  ও  স্বাস্থ্য  উদ্েযােগ  মািসক
স্বাস্থ্যেক  অন্তর্ভুক্ত  করেছ।  নতুন  প্রজন্েমর  মােয়রা  এখন  অেনক
েবিশ সেচতন। েমেয়রা ১০-১২ বছর বয়েসই মািসক সম্পর্েক েজেন যাচ্েছ,
যা আেগর প্রজন্েম িছল না। িডিজটাল িমিডয়া েথেকও তথ্য িমলেছ। তেব
ভুল তথ্য েযন মািসক স্বাস্থ্যিবিধ ব্যবস্থাপনােক আরও চ্যােলঞ্েজর
েভতর  েফেল  না  েদয়,  েস  ব্যাপাের  সেচতনভােব  ব্যাপক  প্রচারণার
প্রেয়াজন আেছ।

মািসক বা ঋতুস্রােবর সময় িকেশারীেদর পর্যাপ্ত পিরমােণ পুষ্িটকর ও
সুষম  খাবার  গ্রহণ  করেত  হেব।  পিরমাণ  মেতা  পািন  (িদেন  অন্তত  ৮
গ্লাস) পান করেত হেব। এ কথা অনস্বীকার্য, েয সমাজ নারীেক সম্মান
কের,  েসখােন  তার  শারীিরক  প্রেয়াজনেকও  মর্যাদা  েদওয়া  হয়।  মািসক
স্বাস্থ্য  ব্যবস্থাপনা  মূলত  নারীর  সামগ্িরক  ক্ষমতায়ন,  েযখােন
নারীর  আেছ  িনেজর  শরীর  িনেয়  কথা  বলার  অিধকার,  মািসেকর  সময়



কর্মস্থেল  সহেযািগতার  পিরেবশ  এবং  স্বাস্থ্যিবিধ  েমেন  িনেজর
িসদ্ধান্ত  েনওয়ার  স্বাধীনতা।  মািসক  স্বাস্থ্য  ব্যবস্থাপনা  একিট
েদেশর উন্নয়ন পিরমােপর সূচক। বাংলােদেশর নারীরা বহু বাধা েপিরেয়
আজ  িশক্ষা,  কর্মক্েষত্র,  েনতৃত্ব  প্রদান  তথা  সবখােন  এিগেয়
যাচ্েছ। মািসক স্বাস্থ্য িবষেয় অবেহলা না থাকেল তােদর এই অগ্রগিত
আরও  তরািণ¦ত  হেব।  তখন  জাতীয়  অর্থৈনিতক  উন্নয়েনর  নারীর  অবদােনর
পিরমাণও হেব অেনক েবিশ।

আমরা  চাই,  ৈবষম্যমুক্ত  বাংলােদশ  একিট  সভ্য  েদেশ  পিরণত  েহাক।  আর
েক না জােন, একিট সমাজ তখনই সভ্য হয়, যখন তারা নারীর শারীিরক ও
মানিসক স্বাস্থ্যেক গুরুত্ব েদয়। বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ আরও উজ্জ্বল
হেব  তখনই,  যখন  প্রিতিট  িকেশারী  ও  নারী  তােদর  মািসকেক  িনরাপদ,
স্বাভািবক ও মর্যাদাপূর্ণভােব পিরচালনা করেত পারেব। আশা কির েস-ই
বাংলােদশ আমরা অর্জন করেত পারব।

েলখক: উপ প্রধান তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর।

ভূিমকম্প  সম্পর্েক  সেচতন  থাকা
জরুির
িদনিট  িছল  শুক্রবার।  সাপ্তািহক  ছুিটর  িদন।  েদশবাসী  নাশতা  েসের
ছুিটর  িদেনর  কাজগুেলা  েযমন,  বাজার  করা,  রান্না-বান্নার  িবেশষ
আেয়াজন,  আেয়শ  কের  িবশ্রাম,  েবড়ােত  যাওয়ার  প্রস্তুিত,  এসব  িনেয়
ব্যস্ত। সকাল ১০টা ৩৬ িমিনেট হঠাৎ কের রাজধানীসহ পুেরা েদশ একটা
ঝাঁকুিন অনুভব করেলা। ঝাঁকুিনর তীব্রটা ক্রেম বাড়েত থাকেলা।

েসই  সােথ  েবশ  খািনকটা  সময়  িনেয়  পুেরা  েদশ  েযন  দুলিছেলা।  িনকট
অতীেত  এত  বেড়া  ঝাঁকুিন  বা  ভূিমকম্প  েদশবাসী  উপলব্িধ  কেরিন।
িকছুক্ষেণর  মধ্েয  গণমাধ্যম  আর  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যেমর
কল্যােণ জনসাধারণ িবষয়টা িবষদ জানেত পারেলা। েসই সােথ তারা তােদর
প্রিতক্িরয়াটাও প্রকাশ করেলা।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%a8/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%a8/


২১  নেভম্বেরর  এ  ভূ-কম্পনিটর  উৎপত্িত  স্থল  িছল  ঢাকার  অদূের
নরিসংদীেত।  তীব্রতা  িছল  িরখটার  স্েকেল  ৫.৭  মাত্রার।  কাছাকািছ
উৎপত্িতস্থল এবং তীব্রতার কারেণ রাজধানীবাসীসহ েদশবাসী উৎকণ্িঠত
হেয়  পেড়িছল।  এিদেনর  ভূিমকম্েপ  ১১  জেনর  মৃত্যুর  খবর  পাওয়া  যায়।
আহত হন আরও অেনেক।

২১  নেভম্বেরর  পরিদন  সকােল  এবং  সন্ধ্যায়  আরও  দুবার  কম্পন  অনুভূত
হয়। তেব এর মাত্রা িছল কম। শুক্রবােরর ৫.৭ মাত্রার ভূিমকম্েপর পর
শিনবার  েফর  দুবার  মৃদু  ভূিমকম্প  অনুভূত  হয়।  এিদন  সকােল  ৩.৩
মাত্রা  এবং  সন্ধ্যায়  ৪.৩  মাত্রার  ভূিমকম্প  হয়।  এই  কম্পনগুেলােক
‘আফটার  শক’  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছন  বাংলােদশ  আবহাওয়া  অিধদপ্তেরর
(িবএমিড)  পিরচালক  ভূিমকম্প  বলেত  সাধারণভােব  ভূ-পৃষ্েঠ  সৃষ্ট
কম্পনেক  েবাঝায়।  অর্থাৎ  ভূ-অভ্যন্তের  হঠাৎ  সৃষ্ট  েকােনা  কম্পন
যখন ভূত্বকেক আকস্িমক আন্েদািলত কের, সাধারণত তােক ভূিমকম্প বেল।
ভূিমকম্েপর ফেল ভূ-পৃষ্েঠ পিরবর্তন সূিচত হয়। মৃদু ভূিমকম্প আমরা
অনুভব করেত পাির না। িকন্তু অেপক্ষাকৃত প্রবল ভূিমকম্প আমরা সহেজ
অনুভব  করেত  পাির।  সাধারণত  ভূিমকম্প  কেয়ক  েসেকন্ড  স্থায়ী  হয়  এবং
পর্যায়ক্রেম একািধকবার ঘটেত পাের। ভূিমকম্পেনর মাত্রা তীব্র হেল
ঘরবািড়, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা প্রভৃিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পৃিথবীর  অভ্যন্তের  েকান  একিট  স্থােন  ভূিমকম্েপর  উৎপত্িত  হয়।
ভূঅভ্যন্তেরর  েয  স্থােন  ভূিমকম্পেনর  উৎপত্িত  হয়  তােক  েকন্দ্র
(Centre)  বলা  হয়।  েকন্দ্েরর  েসাজা  উপের  ভূপৃষ্ঠস্থ  িবন্দুেক
উপেকন্দ্র  (Epicentre)  বেল।  ভূিমকম্েপর  েকন্দ্র  ভূ-অভ্যন্তেরর
প্রায়  ১৬  েথেক  ২০  িকেলািমটার  এর  মধ্েয  অবস্িথত  থােক।  ভূিমকম্প-
প্রবণ এলাকাগুেলা উচ্চ ঝুঁিকপূর্ণ এলাকা: িবেশষজ্ঞরা বাংলােদেশর
িবিভন্ন  অঞ্চলেক  ভূিমকম্পন-প্রবণ  এলাকা  িহেসেব  িচহ্িনত  কেরেছন।
িসেলট,  চট্টগ্রাম,  ময়মনিসংহ,  রাঙ্গামািট,  বান্দরবান।  মাঝাির
ঝুঁিকপূর্ণ  এলাকা:  ঢাকা,  কুিমল্লা,  ফিরদপুর।  কম  ঝুঁিকপূর্ণ
এলাকা:  খুলনা,  বিরশাল।  িবেশষজ্ঞেদর  মেত,  ঢাকা,  িসেলট  ও
চট্টগ্রােম  ৭.৫  বা  তার  েবিশ  মাত্রার  ভূিমকম্প  হেল  ব্যাপক
ক্ষয়ক্ষিতর আশঙ্কা রেয়েছ।

বাংলােদেশ ভূিমকম্েপর ঘটনা িবিভন্ন সমেয় িবিভন্ন মাত্রায় েরকর্ড
করা হেয়েছ। ২০০১ সাল েথেক ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৭ বছের েমাট ৫৯০িট
ভূিমকম্প অনুভূত হেয়েছ, যা বছের গেড় প্রায় ৩৫িট ভূিমকম্েপর সমান।
এই  গড়  অনুসাের,  গত  ৮  বছের  (২০১৭  েথেক  ২০২৫)  ২৮০িট  ভূিমকম্প
হেয়েছ।  তেব  িনর্িদষ্ট  সমেয়র  জন্য  সুিনর্িদষ্ট  পিরসংখ্যান  েপেত



আবহাওয়া  অিধদপ্তর  বা  ভূিমকম্প  পর্যেবক্ষণ  ও  গেবষণা  েকন্দ্েরর
সর্বেশষ  তথ্য  পর্যােলাচনা  করা  উিচত।  বাংলােদেশ  বছের  গেড়  ৩৫িট
মৃদু  ভূিমকম্প  (সাধারণত  ৪.০  বা  তার  কম  মাত্রার)  েবশ  কেয়কিট
গুরুত্বপূর্ণ  ভূতাত্ত্িবক  এবং  ভূিমকম্প  সংক্রান্ত  ইঙ্িগত  বহন
কের। ভূিমকম্প হেল ঢাকার কী ভয়াবহ অবস্থা হেত পাের এ িনেয় যারা
িচন্িতত, উদ্িবগ্ন এবং ঐ সমেয়র করণীয় ও এর পূর্েবর করণীয় িবষেয়
িনর্েদশ করেছন, এর প্রায় সবটার সােথ আমরাও একমত। বাংলােদশ স্থপিত
ইনস্িটিটউেটর  প্েরিসেডন্ট  বেলন,  ‘তীব্র  ভূিমকম্প  হেল  রাজধানী
ঢাকা  অগ্িনকুণ্েড  পিরণত  হেব।’  িতিন  জাপােনর  েকােব  নগরীর  উদাহরণ
েটেন  বেলন,  ভূিমকম্েপ  ঐ  বািণজ্িযক  নগরী  িশল্েপ  ব্যবহৃত  গ্যােস
প্রায় সাত িদন জ্বেলিছল।’ ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ভূতত্ত্ব িবভােগর
অধ্যাপক বেলিছেলন, ‘পৃিথবীর ঘনবসিতপূর্ণ শহরগুেলার মধ্েয অন্যতম
ঢাকা।  েসই  সঙ্েগ  ঢাকায়  রেয়েছ  অপিরকল্িপত  নগরায়ণ।  শক্িতশালী
ভূিমকম্েপ  রাজধানীেত  ধেস  েযেত  পাের  ১০  শতাংশ  ভবন।  এেত  কমপক্েষ
দুই  লাখ  মানুেষর  প্রাণহািনর  আশঙ্কা  রেয়েছ।  ধেস  যাওয়া  ভবেন
অবরুদ্ধ  হেব  পাঁচ  েথেক  ১০  লাখ  মানুষ।  নগরবাসীেদর  উদ্ধাের
যথােযাগ্য  প্রস্তুিত  না  থাকায়  গ্যাসলাইন  েফেট,  িবদ্যুৎস্পৃষ্ট
হেয় ও অনাহাের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রেয়েছ।’

সাম্প্রিতক  এই  কম্পনগুেলা  বাংলােদশেক  পুনরায়  ভূিমকম্েপর  ঝুঁিকর
কথা  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়েছ  বেল  মেন  কেরন  িবেশষজ্ঞরা।  ভিবষ্যৎ
িবপর্যয়  এড়ােত  তাঁরা  বেলন,  ‘আমােদর  এই  অঞ্চল  ভূিমকম্েপর  অিধক
ঝুঁিকপূর্ণ।  এ  জন্য  আমােদর  ভবন  িনর্মােণ  অিধক  সেচতন  ও  িবল্িডং
েকাড েমেন চলেত হেব। আমােদর েখালা মাঠ, পার্ক সংরক্ষণ করেত হেব।
একই সঙ্েগ ভবনসংলগ্ন রাস্তাগুেলােক সুপ্রশস্ত করেত হেব।’

বাংলােদশ  ভূতাত্ত্িবকভােব  ভূিমকম্প-প্রবণ  অঞ্চেল  অবস্িথত।  েদশিট
িতনিট  প্রধান  েটকেটািনক  প্েলেটর  সংেযাগস্থেল  রেয়েছ:  ইউেরিশয়ান
প্েলট,  ইন্িডয়ান  প্েলট  ও  বার্মা  মাইক্েরাপ্েলট।  এ  প্েলটগুেলার
সংঘর্ষ ও সঞ্িচত ভূতাত্ত্িবক চােপর কারেণ বাংলােদেশ মাঝাির েথেক
বেড়া  মাত্রার  ভূিমকম্েপর  আশঙ্কা  রেয়েছ।  ২০২৪  সাল  েথেক  বর্তমান
পর্যন্ত ৬০িটর েবিশ ভূিমকম্প েরকর্ড করা হেয়েছ এ অঞ্চেল।

বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকায় যিদ ৬.৯ মাত্রার ভূিমকম্প হয়, তাহেল আট
লাখ  ৬৪  হাজার  ভবন  ধেস  পড়েব।  যা  শতকরা  িহেসেব  েমাট  িবল্িডংেয়র
৪০শতাংশ। এ ভূিমকম্প যিদ িদেনর েবলায় হয়, তাহেল দুই লাখ ১০ হাজার
মানুেষর  মৃত্যু  হেব।  ভূিমকম্পিট  যিদ  রােতর  েবলায়  হয়,  তাহেল  িতন
লাখ  ২০  হাজার  মানুেষর  মৃত্যু  হেব।  এ  তথ্য  উেঠ  এেসেছ  ২০২৩  সােল



রাজউেকর  গেবষণায়।  বর্তমােন  িবেশষজ্ঞেদর  মেত  ভূিমকম্েপর  উচ্চ
ঝুঁিকেত  রেয়েছ  বাংলােদশ।  বাংলােদেশর  িবিভন্ন  অঞ্চেল  ৭.৫  হেত  ৮
মাত্রার ভূিমকম্েপর আশঙ্কা রেয়েছ।

িবজ্ঞানীরা  মেন  কেরন,  একািধক  েছােটা  ভূিমকম্প  একিট  বেড়া
ভূিমকম্েপর আগাম সংেকত হেত পাের। িবেশষ কের যিদ এিট একই অঞ্চেল
বারবার ঘেট এবং কম্পেনর মাত্রা ধীের ধীের বাড়েত থােক। ভূিমকম্েপর
ঝুঁিক  িনেয়  িবিভন্ন  ভূতাত্ত্িবক  গেবষণা  ও  পর্যেবক্ষণ  েকন্দ্র
েথেক  সতর্কবার্তা  আসেত  পাের  েয,  বাংলােদশ  বেড়া  ভূিমকম্েপর  জন্য
প্রস্তুত  িক  না।  িবেশষজ্ঞরা  বলেছন,  ঢাকাসহ  েদেশর  িবিভন্ন  শহেরর
ভবন ও অবকাঠােমা বেড়া ভূিমকম্প সহ্য করার মেতা উপযুক্ত নয়, তাই
যথাযথ  প্রস্তুিত  গ্রহণ  করা  জরুির।  িবজ্ঞানীরা  মেন  কেরন,  েছােটা
ভূিমকম্পগুেলা  যিদ  িনর্িদষ্ট  একিট  অঞ্চেল  ঘনঘন  হয়,  তেব  এিট
েসখােন  বেড়া  ভূিমকম্েপর  প্রস্তুিতর  ইঙ্িগত  িদেত  পাের।  িবেশষত,
ঢাকার  মেতা  ঘনবসিতপূর্ণ  এলাকায়  িনয়িমত  ভূিমকম্প  হেল,  এিট  বেড়া
িবপর্যেয়র সম্ভাবনা সৃষ্িট করেত পাের।

বাংলােদেশ  বেড়া  ভূিমকম্েপর  ঝুঁিক  রেয়েছ,  তেব  তা  েমাকািবলার
সক্ষমতা  এখেনা  অেনক  সীিমত।  ভূিমকম্প-সহনীয়  অবকাঠােমা  িনর্মাণ,
সেচতনতা বৃদ্িধ ও জরুির ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন জরুির, না হেল বেড়া
ভূিমকম্প  হেল  ভয়াবহ  ক্ষয়ক্ষিতর  আশঙ্কা  রেয়েছ।  বাংলােদেশ  বছের
৩৫িট  মৃদু  ভূিমকম্প  একিট  স্বাভািবক  ঘটনা  মেন  হেলও  এিট  ভিবষ্যেত
বেড়া ভূিমকম্েপর জন্য একিট সতর্কবার্তা হেত পাের। তাই এখন েথেকই
ভূিমকম্েপর  ঝুঁিক  েমাকািবলায়  প্রস্তুিত  েনওয়া  অত্যন্ত  জরুির।
সুতরাং  বাংলােদেশর  ঘনঘন  েছােটা  ভূিমকম্প  ভিবষ্যেত  বেড়া
ভূিমকম্েপর আশঙ্কা বািড়েয় তুলেত পাের। তাই এখন েথেকই সতর্কতামূলক
ব্যবস্থা েনওয়া প্রেয়াজন।

ভূিমকম্প  সহনীয়  ভবন  িনর্মাণ  বাধ্যতামূলক  করা।  ফল্টলাইন  গুেলার
পর্যেবক্ষণ  বৃদ্িধ  করা।  জনগণেক  ভূিমকম্প  েমাকািবলার  প্রিশক্ষণ
েদওয়া।  জরুির  উদ্ধার  ও  ত্রাণ  ব্যবস্থার  উন্নিত  করা।  সেচতনতা
বৃদ্িধ  করা  ও  মহড়া  চালােনা।  জরুির  উদ্ধার  ও  ত্রাণব্যবস্থার
উন্নিত করা।

ফায়ার সার্িভস ও উদ্ধার বািহনীর সক্ষমতা বৃদ্িধ করা। হাসপাতাল ও
িচিকৎসা  ব্যবস্থােক  ভূিমকম্প  পরবর্তী  পিরস্িথিতর  জন্য  প্রস্তুত
করা। েসনাবািহনী ও অন্যান্য বািহনী ভূিমকম্প পরবর্তী পিরস্িথিতর
জন্য  প্রস্তুত  করা।  স্কুল,  কেলজ,  অিফেস  ভূিমকম্প  মহড়া



বাধ্যতামূলক  করা।  জনগণেক  ভূিমকম্প  কালীন  করণীয়  সম্পর্েক  সেচতন
করা। উন্নত ভূকম্পন পর্যেবক্ষণ েকন্দ্র স্থাপন করা। আন্তর্জািতক
গেবষণা ও সহেযািগতা বৃদ্িধ করা।

পিরেশেষ আমরা বলেত পাির েয, েয েকােনা প্রাকৃিতক দুর্েযাগই হঠাৎ
কের  আেস।  আর  এই  দুর্েযাগেক  িনয়ন্ত্রণ  করার  ক্ষমতা  মানুেষর  েনই।
তাই  এর  হাত  েথেক  বাঁচার  একমাত্র  উপায়  সেচতন  থাকা  এবং  বািড়  ও
অন্যান্য স্থাপনা ৈতিরর সময় িনয়ম েমেন চলা। বািড় ৈতিরর সময় খরচ
বাঁচােনার েচষ্টা করেল তা আমােদর বািড়িটেক দুর্বল করেব। বলা যায়
না, এই ফাঁিক হয়েতা আমােদর জীবেনর িবিনমেয় শুধেত হেব। তাই সকেলর
এ িবষেয় সতর্ক ও সেচতন থাকা উিচত।

ভূিমকম্প  সংঘিটত  হওয়ার  মুহূর্েত  আতঙ্িকত  না  হেয়  সেচতন  ও  সিঠক
িসদ্ধান্ত  েনওয়াই  প্রাণরক্ষার  প্রধান  উপায়।  ভূিমকম্প  শুরু  হেল
যারা ঘেরর েভতের অবস্থান করেছন, তাঁেদর উিচত দ্রুত মজবুত েটিবল,
খাট বা কাঠােমার িনেচ আশ্রয় েনওয়া এবং মাথা ও ঘাড় দুই হাত িদেয়
েঢেক রাখা। জানালা, কাচ, আলমাির, ঝুলন্ত ফ্যান ও ভারী আসবাবপত্র
েথেক দূের থাকেত হেব। িলফট ব্যবহার না কের িনরাপদ স্থােন অবস্থান
করেত  হেব  এবং  কম্পন  চলাকােল  বাইের  েদৗড়ােনার  েচষ্টা  না  করাই
শ্েরয়। রান্নাঘের থাকেল গ্যােসর চুলা বন্ধ করার েচষ্টা করেত হেব,
তেব  িনেজর  িনরাপত্তােক  সর্বাগ্ের  গুরুত্ব  িদেত  হেব।  িবদ্যুৎ  ও
গ্যাস লাইেনর সম্ভাব্য ঝুঁিক মাথায় েরেখ সতর্ক থাকেত হেব।

অন্যিদেক  যারা  বাইের  অবস্থান  করেছন,  তাঁেদর  উিচত  েখালা  জায়গায়
চেল  যাওয়া  এবং  িবদ্যুৎ  খুঁিট,  িবলেবার্ড,  গাছ  ও  উঁচু  ভবন  েথেক
িনরাপদ  দূরত্ব  বজায়  রাখা।  যানবাহেন  থাকেল  িনরাপদ  স্থােন  থািমেয়
গািড়র  েভতেরই  অবস্থান  করা  উত্তম।  ভূিমকম্প  েথেম  যাওয়ার  পর  ভবেন
পুনরায় প্রেবেশর আেগ ফাটল বা ক্ষয়ক্ষিত রেয়েছ িক না তা যাচাই করা
জরুির।  একই  সঙ্েগ  পরবর্তী  আফটার  শেকর  আশঙ্কা  মাথায়  েরেখ  সবাইেক
সতর্ক থাকেত হেব। আহতেদর প্রাথিমক িচিকৎসা েদওয়া, িশশু, বৃদ্ধ ও
প্রিতবন্ধীেদর সহায়তা করা এবং গুজেব কান না িদেয় দািয়ত্বশীল উৎস
েথেক  িনর্েদশনা  অনুসরণ  করাই  হেব  ভূিমকম্প  পরবর্তী  সমেয়র  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

ভূিমকম্প েমাকািবলায় সবেচেয় বড় শক্িত হেলা সেচতনতা ও প্রস্তুিত।
ব্যক্িত, পিরবার, প্রিতষ্ঠান এবং রাষ্ট্র সবার সম্িমিলত উদ্েযাগই
পাের  সম্ভাব্য  িবপর্যেয়র  ক্ষয়ক্ষিত  কিমেয়  আনেত।  িনয়িমত  মহড়া,
প্রিশক্ষণ  এবং  জনসেচতনতা  কার্যক্রেমর  মাধ্যেম  ভূিমকম্পকালীন



করণীয়  সম্পর্েক  জনগণেক  প্রস্তুত  করা  েগেল  অেনক  প্রাণ  রক্ষা  করা
সম্ভব।
েলখক: মহাপিরচালক, বাংলােদশ িফল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

ভূিমেসবার নয়া িদগন্ত
বাংলােদেশর উন্নয়ন সম্ভাবনার েকন্দ্ের রেয়েছ ভূিম। কৃিষ, িশল্প,
আবাসন  ও  অবকাঠােমা  প্রিতিট  ক্েষত্েরই  ভূিমর  সুিবন্যস্ত  ব্যবহার
জাতীয়  অগ্রগিতর  অন্যতম  শর্ত।  ভূিম  মানুেষর  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ
সম্পদ,  িনরাপত্তা,  অর্থৈনিতক  উন্নয়নও  সামািজক  স্িথিতশীলতার
অন্যতম প্রধান িভত্িত। বাংলােদেশ ভূিম িনেয় িবেরাধও েবিশ এর জন্য
প্রেয়াজন  ভূিমর  সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনা।  এ  লক্ষ্েয  ভূিম  মন্ত্রণালয়
হয়রািনমুক্ত, জনবান্ধব অেটােমেটড ভূিমেসবা িনশ্িচতকরেণ িনরলসভােব
কাজ কের যাচ্েছ। আধুিনক তথ্য প্রযুক্িত িনর্ভর ভূিম ব্যবস্থাপনার
মাধ্যেম  একিট  সমন্িবত,  Inter-operable  ও  ডাইনািমক  ভূিম
ব্যবস্থাপনা  গেড়  েতালার  লক্ষ্যেক  সামেন  েরেখ  পুেরা  ভূিমেসবা
িডিজটাইেজশেনর রূপেরখা ৈতির কের তা বাস্তবায়ন করা হচ্েছ।

ভূিমর  সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনার  লক্ষ্েয  ভূিম  মন্ত্রণালয়  জনবান্ধব
অেটােমেটড  ভূিমেসবা  িনশ্িচতকরেণ  িনরলসভােব  কাজ  কের  যাচ্েছ।
দ্িবতীয় প্রজন্েমর অেটােমেটড িমউেটশন িসস্েটম ২.১ চালুর মাধ্যেম
ভূিমেসবায় িহউম্যান টাচ আরও কিমেয় েফলা হেয়েছ এবং ভূিমেসবার সােথ
সংশ্িলষ্ট কর্মকর্তােদর উপর িনর্ভরতা অেনক কেম যােব।

দ্িবতীয়  প্রজন্েমর  অেটােমেটড  নামজাির  ও  ভূিম  উন্নয়ন  কর  িসস্েটম
এবং খিতয়ান ও েমৗজা ম্যাপ সরবরাহ িসস্েটম বাস্তবায়েনর মধ্য িদেয়
ভূিমেসবা  আরও  জনবান্ধব  কেরেছ।  land.gov.bd  ওেয়ব  েপার্টােলর
মাধ্যেম  অনলাইনিভত্িতক  ভূিম  সংশ্িলষ্ট  সকল  েসবা  একই
প্ল্যাটফর্েমর আওতায় আনা হেয়েছ। এই প্ল্যাটফর্েম েরিজস্ট্েরশন ও
প্েরাফাইল  ৈতির  কের  single  sign-onএর  মাধ্যেম  অনলাইেন  ভূিম
উন্নয়ন  কর,  নামজাির,  খিতয়ান  বা  পর্চা  ও  ম্যাপ  প্রাপ্িতর  আেবদন
এবং  েমাবাইল  ফাইন্যান্িসয়াল  িসস্েটেম  নগদ  অর্থ  ছাড়া  িফ  পিরেশাধ
কের  সহেজই  দািখলা,  নামজাির  খিতয়ান,  খিতয়ােনর  সার্িটফাইড  কিপ  ও

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4/


ম্যাপ  সংগ্রহ  করা  যাচ্েছ।  ডাক-িবভােগর  মাধ্যেম  খিতয়ান  ও  েমৗজা
ম্যাপ নাগিরকেদর ঘের েপৗঁেছ েদওয়া হচ্েছ।

দ্িবতীয়  প্রজন্েমর  অেটােমেটড  িমউেটশন  িসস্েটেমর  ফেল  নামজািরর
জন্য নাগিরকেদর মাত্র একবার উপেজলা ভূিম অিফেস আসেত হেব মূল দিলল
যাচাই ও শুনািনর জন্য। এটাও করা হেয়েছ ভূিম জািলয়ািত েরাধ করার
জন্য।  নামজাির  হওয়ার  সােথ  সােথ  পূর্ববর্তী  মািলেকর  খিতয়ান  হেত
জিম কর্তন হেয় নূতন মািলেকর খিতয়ােন চেল আসেব। এর ফেল তথ্য েগাপন
কের জািলয়ািতর মাধ্যেম একই জিম দ্িবতীয়বার বা বারবার িবক্রয় করার
সুেযাগ  বন্ধ  হেব।  এছাড়া  নামজািরর  সােথ  সােথ  স্বয়ংক্িরয়ভােব
েহাল্িডং ৈতির হেয় যােব এবং ভূিম মািলক ভূিম উন্নয়ন কর পিরেশাধ
করেত  পারেবন।  েহাল্িডং  ৈতিরর  জন্য  ভূিম  মািলকেদর  আর  ভূিম  অিফেস
ধর্ণা িদেত হেব না। এেত দুর্নীিত ও জন-হয়রািন অেনক কেম যােব।

একই সােথ ভূিমেসবায় নতুন মাত্রা যুক্ত হেয়েছ “ভূিম” অ্যাপ, হােতর
মুেঠায়  ভূিমেসবা।  ভূিম  অ্যাপ  এর  মাধ্যেম  নাগিরক  ভূিম  উন্নয়ন  কর
প্রদান  ও  দািখলা  সংগ্রহ,  নামজািরর  িফ  প্রদান,  িডিসআর  ও  খিতয়ান
সংগ্রহ  এবং  খিতয়ােনর  সার্িটফাইড  কিপ  ও  েমৗজা  ম্যাপ  সংগ্রহ  করেত
পারেবন  ঘের  বেস।  পর্যায়ক্রেম  অন্যান্য  ভূিমেসবা  ভূিম  অ্যাপ  এর
মাধ্যেম প্রদােনর ব্যবস্থা করা হেব।

ভূিম অ্যাপ িনেজ ব্যবহার করার পাশাপািশ জনগণেক ব্যবহাের উৎসািহত
করেত  হেব।  ভূিম  ব্যবস্থাপনায়  জনগণেক  ঝােমলাহীন  েসবা  প্রদােন
সম্িমিলতভােব এিগেয় আসেত হেব। পাশাপািশ ভূিমেসবার জন্য নাগিরকেদর
সহজেবাদ্ধ  সফ্টওয়্যার  ৈতির  করা  হচ্েছ।  ভূিম  েসবার  ইন্িটগ্েরেটড
েমাবাইল অ্যাপ ব্যবহােরর সময় সার্ভার িনরাপদ রাখা ও েডটা সুরক্ষা
িনশ্িচত  করা  হেব।  ফেল  িদনেশেষ  আমরা  েপপারেলস  ভূিম  ব্যবস্থাপনার
স্বপ্ন েদখেত পাির।

িডিজটাল  যুগ  আমােদর  জীবনযাত্রা,সকল  েসক্টের  কর্মপদ্ধিত  এবং
েসবাগ্রহেণর পদ্ধিতেক আমূল বদেল িদেয়েছ। িকন্তু এ পিরবর্তেনর গিত
ও  সুিবধা  সবার  কােছ  সমানভােব  েপৗঁছায়িন।  িবেশষ  কের  গ্রামাঞ্চল,
প্রান্িতক  জনেগাষ্ঠী  এবং  স্বল্পিশক্িষত  মানুেষর  মধ্েয  িডিজটাল
প্রযুক্িত  সম্পর্েক  ধারণা  এখেনা  সীিমত।  ফেল  সরকাির  েসবা  গ্রহণ,
তথ্যপ্রযুক্িতিনর্ভর কাজ, অনলাইন েলনেদন িকংবা েমৗিলক িনরাপত্তা
িবষেয়  তারা  িপিছেয়  পড়েছন।  এই  অসেচতনতা  কমােনা  রাষ্ট্র  ও  সমাজ
উভেয়রই  জরুির  দািয়ত্ব।  ভূিমেসবা  সহায়তা  েকন্দ্র  নােম  সকল  েজলা
প্রশাসেকর  কার্যালয়সহ  সারা  েদেশ  ৮৪০  িট  সহায়তা  েকন্দ্র  স্থাপন



করা  হেয়েছ  এবং  আেরা  করা  হেব।  ভূিম  েসবা  প্রাপ্িত  সহজ  ও  দ্রুত
করার লক্ষ্েয এই সহায়তা েকন্দ্র স্থাপন করা হেয়েছ। এই েকন্দ্েরর
হেত  নাগিরকরা  অনলাইেন  ভূিম  উন্নয়ন  কর,  িমউেটশন,  খিতয়ান  ও  জিমর
নকশা প্রাপ্িতর জন্য আেবদন করেত পাের এবং ভূিম সংক্রান্ত িবিভন্ন
তথ্য জানেত পাের।

ইেতামধ্েয  ২য়  প্রজন্েমর  ভূিমেসবা  িসস্েটেমর  উপর  প্রায়
প্রাথিমকভােব ৬০০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীেক প্রিশক্ষণ প্রদান করা
হেয়েছ। সারােদেশর সকল কর্মকর্তােদর হােত-কলেম প্রিশক্ষণ প্রদােনর
জন্য  Training  for  Trainers  (ToT)প্রায়  েশষ  পর্যােয়।  পাশাপািশ
সারােদেশ  েজলা  পর্যােয়  প্রিশক্ষণ  চলমান  রেয়েছ।ঢাকা  মহানগর  ও
েজলার  ১৯িট  সার্েকল/উপেজলায়  এবং  নারায়নগঞ্জ  েজলার  ১িট  সার্েকেল
সফলভােব পাইলিটং সম্পন্ন কের সারা েদেশ (৩ পার্বত্য েজলা ব্যতীত)
এই েসবা চালু করা হেয়েছ।

িডিজটাল  েসবার  পাশাপািশ  আইন-িবিধ-নীিতমালা  সংস্কােরর  মাধ্যেম
ভূিমেসবা  সহজ  ও  জনবান্ধব  করার  কাজ  চলমান  আেছ।  সাম্প্রিতক  সমেয়
ভূিম মন্ত্রণালয় েবশিকছু আইন ও িবিধমালা প্রণয়ন কেরেছ:ভূিম অপরাধ
প্রিতেরাধ  ও  প্রিতকার  িবিধমালা  ২০২৪  প্রণীত  হেয়েছ।  এর  মাধ্যেম
ভূিম  অপরাধ  প্রিতেরাধ  ও  প্রিতকাের  প্রকৃত  ভূিম  মািলকেদর  ভূিম
সুরক্ষায়  ৬১  েজলায়  কার্যক্রম  শুরু  হেয়েছ।  ভূিম  আপীল  েবার্ড
িবিধমালা  ২০২৫;  হাটবাজার  ব্যবস্থাপনা  িবিধমালা  ২০২৫।  বর্তমােন
প্রক্িরয়াধীন  উল্েলখেযাগ্য  আইন  ও  িবিধমালাসমূেহর  মধ্েয  ভূিম
ব্যবহার  িনয়ন্ত্রণ  ও  কৃিষ  ভূিম  সুরক্ষা  অধ্যােদশ,  ২০২৫;  স্থাবর
সম্পত্িত  অিধগ্রহণ  ও  হুকুম-দখল  িবিধমালা,  ২০২৫;  বালু  ও  মািট
ব্যবস্থাপনা  িবিধমালা,  ২০২৫;  জলমহাল  আইন,  ২০২৫  ইত্যািদ
উল্েলখেযাগ্য।

সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  হেলা  যন্ত্েরর  িপছেনর  মানুষটার  মানিসকতা।
েসই  মানুষটার  উন্নত  মানিসকতাই  িনশ্িচত  করেব  জনবান্ধব  ভূিমেসবা।
সারােদেশ ভূিমেসবা িসস্েটেম শতভাগ খিতয়ান ও েহাল্িডং এন্ট্ির করা
এবং ভুল সংেশাধেনর জন্য ইউএনিডিপ, বাংলােদশ এর মাধ্যেম কাজ শুরু
করা হেয়েছ। গত ১৩ আগস্ট ২০২৫ েফনী েজলায় এ কার্যক্রেমর উদ্েবাধন
করা  হেয়েছ।  বর্তমােন  ৮িট  েজলায়  পাইলিটং  প্রায়  েশষ  পর্যােয়।
পর্যায়ক্রেম শতভাগ খিতয়ান ও েহাল্িডং এন্ট্ির এবং ভুল সংেশাধেনর
এ কার্যক্রম সারা েদেশ বাস্তবািয়ত হেব। েডটা এন্ট্ির সম্পন্ন হেল
ভূিমেসবা  িসস্েটেম  আরও  সহজ,  জনবান্ধব  ও  স্বয়ংক্িরয়  হেব  বেল
প্রত্যাশা  করা  হচ্েছ।  ইেতামধ্েয  ইউএনিডিপ-এর  সহায়তায়  ভূিমেসবা



িসস্েটেম  জয়পুরহাট  েজলার  শতভাগ  খিতয়ান  ও  েহাল্িডং  এর  িনর্ভুল
তথ্য সম্পন্ন কেরেছ।

িডিজটাল েসবার পিরিধ প্রিতিনয়ত বাড়েলও সেচতনতা ও দক্ষতার উন্নয়ন
ততটা  দ্রুত  হচ্েছ  না।  ভূিম  েসবার  ক্েষত্ের  এখন  অনলাইন
প্ল্যাটফর্ম ব্যবহৃত হচ্েছ। সাধারণ মানুষ এসব েসবার প্রেয়াজনীয়তা
বুঝেলও  অেনেকই  জােনন  না  কীভােব  ব্যবহার  করেত  হয়।  িডিজটাল
রূপান্তেরর প্রকৃত সফলতা তখনই আসেব যখন েদেশর প্রিতিট মানুষ িনেজ
ব্যবহার করেত পারেব।

িডিজটাল  ভূিমেসবা  েকবল  স্েলাগান  নয়  এিট  নাগিরেকর  জীবেন  বাস্তব
পিরবর্তন আনার অঙ্গীকার। তাই সাধারণ মানুষেক িডিজটাল িবষেয় সেচতন
ও  দক্ষ  কের  েতালাই  এখন  সমেয়র  দািব।  পিরেষবা  প্রদােনর  প্রিতিট
ধাপলগইন  েথেক  আেবদন,  েপেমন্ট  েথেক  সনদপ্রাপ্িতসবই  হেত  হেব  সহজ,
সংক্িষপ্ত  ও  েবাধগম্য।  সহজেবাদ্ধ  িডিজটাল  েসবা  হেলা  আধুিনক
রাষ্ট্রব্যবস্থার অপিরহার্য উপাদান।

স্বচ্ছতা,  জবাবিদিহ  ও  সময়সাশ্রয়  িনশ্িচত  করেত  সহজ,  দ্রুত  ও
ব্যবহারবান্ধব  েসবা  গেড়  তুলেত  হেব।  তেবই  িডিজটাল  ভূিমেসবা
সত্িযকার অর্েথ নাগিরকবান্ধব হেব।

েলখক: তথ্য ও জনসংেযাগ কর্মকর্তা, ভূিম মন্ত্রণালয়।

অপুষ্িটর সমস্যা
িবশ্বব্যাপী  ক্ষুধার্ত  মানুেষর  সংখ্যা  সার্িবকভােব  েবেড়েছ।
িবশ্েব  অপুষ্িটেত  আক্রান্ত  মানুেষর  অর্েধেকর  েবিশই  এিশয়া  ও
প্রশান্ত  মহাসাগরীয়  অঞ্চেলর,  যা  সংখ্যায়  প্রায়  ৫০  েকািটর
কাছাকািছ।  অপুষ্িট  হেলা  এমন  একিট  স্বাস্থ্যগত  সমস্যা  েযখােন
শরীের  প্রেয়াজনীয়  পুষ্িটর  ঘাটিত,  আিধক্য  বা  ভারসাম্যহীনতা  েদখা
েদয়, যা শারীিরক ও মানিসক স্বাস্থ্েযর উপর িবরূপ প্রভাব েফেল। এর
প্রধান লক্ষণগুেলার মধ্েয রেয়েছ ওজন হ্রাস, ক্লান্িত, দুর্বলতা,
েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা কেম যাওয়া এবং মেনােযােগর অভাব। অপুষ্িটেত
েভাগা  িশশুেদর  খর্বতা,  কৃশকায়তা  এবং  বারবার  অসুস্থ  হওয়ার  ঝুঁিক
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সব সময়ই েবিশ থােক।

পুষ্িট প্রিতিট মানুেষর প্রেয়াজনীয় শারীিরক বৃদ্িধ, মানিসক িবকাশ
ও  অটুট  স্বাস্থ্েযর  গুরুত্বপূর্ণ  িনয়ামক।  পুষ্িটর  অভােব
মাতৃগর্েভ  িশশুর  কাঙ্িখত  বৃদ্িধ  ঘেট  না,  িশশুর  জন্ম-ওজন  কম  হয়।
খর্বতা,  কৃশতা,  কম  ওজন  ও  অনুপুষ্িট-কণা  ঘাটিত  এসব  অপুষ্িটরই
পিরণিত। িশশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ অপুষ্িট। অপুষ্িটর একিট
রূপ  পুষ্িটহীনতা,  অন্য  রূপ  স্থূলতা  ও  পুষ্িটজিনত  অসংক্রামক
েরাগসমূহ।  পুষ্িটহীনতা  শারীিরক  বৃদ্িধ  ও  মানিসক  িবকাশেক  ব্যাহত
কের। পুষ্িটহীন িশশু বহুিবধ সীমাবদ্ধতা িনেয় েবেড় ওেঠ, ফেল পিরণত
বয়েস তার পক্েষ সমাজ ও জািতর উন্নিতেত যথাযথ অবদান রাখা সম্ভব হয়
না।

বাংলােদেশ  েমাট  িশশু  কম-েবিশ  ছয়  েকািট।  এর  মধ্েয  প্রিত  আটজেন
একজন  অপুষ্িটেত  ভুগেছ,  যা  সংখ্যায়  কম-েবিশ  ৭৫  লাখ  এবং  েমাট
জনসংখ্যার প্রায় ১২ দশিমক ৯ শতাংশ । ২০১৯ সােল এ হার িছল ৯ দশিমক
৮  শতাংশ।  িশশুেদর  মধ্েযই  িশশুেদর  জন্য  মানসম্মত  ও  সমন্িবত
স্বাস্থ্যেসবা  এবং  সম্পূর্ণ  িনরাপদ  পিরেবশ  িনশ্িচত  করা  এখেনা
সম্ভব  হয়িন।  আমােদর  েদেশ  কম-েবিশ  এক-তৃতীয়াংশ  িশশুমৃত্যুর  কারণ
মারাত্মক  অপুষ্িট।  েছেল  িশশুর  তুলনায়  েমেয়  িশশু  মৃত্যু  েবিশ  হয়
অপুষ্িটর  কারেণ।  শহরাঞ্চেল  প্রায়  ৯০  ভাগ  মা  িশশুেদর  েবাতেল  দুধ
খাওয়ায়।  মােয়েদর  প্রায়  ৮০  ভাগ  আয়রন  ও  ফিলক  অ্যািসেডর  অভােব
রক্তশূন্যতায়  েভােগ।  িভটািমেনর  অভাবজিনত  িশশুেদর  রাতকানা  েরাগ
এবং  েচােখর  কর্িণয়া  নরম  ও  অস্বচ্ছ  হেয়  অন্ধত্ব  বাংলােদেশ  খুব
েবিশ  েদখা  যায়।  িভটািমেনর-এ-এর  অভােব  প্রিতবছর  প্রায়  ৩০  হাজার
িশশু অন্ধ হচ্েছ। বাংলােদেশ িশশুেদরও আেয়ািডেনর অভাবজিনত ৈবকল্য
আেছ।  এ  ছাড়া  রেয়েছ  িভটািমেনর-িড-এর  অভােব  িরেকটস।  িশশুর  খাবাের
ভাগ বসােনা েপেটর কৃিমও অপুষ্িটর আেরকিট কারণ। মূলত দািরদ্র্য ও
অজ্ঞতাজিনত কুখাদ্যাভ্যােসর দরুন িভটািমন-সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়ায়
বাংলােদেশর  গ্রামাঞ্চেলর  িশশুেদর  একিট  বেড়া  অংশই  অপুষ্িটেত
আক্রান্ত হেয় থােক। জািতসংঘ ইেতামধ্েয সতর্ক কের িদেয়েছ, এিশয়া ও
প্রশান্ত  মহাসাগরীয়  অঞ্চেলর  েদশগুেলা  যিদ  সব  ধরেনর  অপুষ্িটর
অবসােন এবং ২০৩০ সাল নাগাদ ক্ষুধামুক্ত অঞ্চল প্রিতষ্ঠায় িনেজেদর
আবারও প্রিতশ্রুিতবদ্ধ না কের তাহেল এই অঞ্চেলর মানুষ ও অর্থনীিত
ব্যাপক ক্ষিতর সম্মুখীন হেব।

১৯৯৭ সােল জাতীয় খাদ্য ও পুষ্িটনীিত ৈতির হওয়ার পর গত দুই দশেক
বাংলােদেশর  পুষ্িট  পিরস্িথিতর  উন্নিত  হেয়েছ।  নানা  রকম  েচষ্টার



পরও অেনক ক্েষত্ের পুষ্িটর স্তর কাঙ্ক্িষত পর্যােয় উন্নীত হয়িন।
মানিবক,  সামািজক  ও  জাতীয়  উন্নয়েনর  জন্য  অপুষ্িট  দূর  করা  জরুির।
েদশব্যাপী শহর ও গ্রােম উল্েলখেযাগ্য সংখ্যক মানুেষর ওজনািধক্য,
স্থূলতা,  উচ্চ  রক্তচাপ,  ডায়ােবিটস,  হার্ট  অ্যাটাক,  স্ট্েরাক,
ক্যানসার  ও  অস্িটওেপােরািসস  (নরম  হাড়)  বর্তমােন  পুষ্িটজিনত
সমস্যা  িহেসেব  িচহ্িনত  হেয়েছ।  শারীিরক  সক্িরয়তার  ঘাটিত,  কািয়ক
শ্রেম অনীহা, ত্রুিটপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং অলস জীবনযাপন এর জন্য
বহুলাংেশ দায়ী।

ৈশশবকালীন  অপুষ্িটর  হার  বাংলােদেশ  হ্রাস  পাচ্েছ,  তেব  হ্রাস
পাওয়ার  গিত  কম।  অপুষ্িটর  সবেচেয়  প্রচিলত  রূপ  হেলা  খর্বতা
(stunting), যা দীর্ঘকাল অপুষ্িটেত েভাগার পিরণাম। একিট খর্বকায়
িশশুর  ঘন  ঘন  সংক্রমেণর  প্রবণতা  েদখা  যায়  এবং  তার  মস্িতষ্েকর
বৃদ্িধ  ব্যাহত  হয়।  বাংলােদেশ  অনূর্ধ্ব  ৫  বছর  বয়িস  প্রিত  ৫  জন
িশশুর  মধ্েয  ২  জন  খর্বকায়।  এই  হার  ধনী  জনেগাষ্ঠী  অেপক্ষা
দিরদ্রেদর মধ্েয দ্িবগুণ। ২০০৪ েথেক ২০১৪ সাল, এই ১০ বছের খর্বতা
হ্রােসর হার বছের মাত্র ১.৫ শতাংশ। খর্বতা হ্রােসর হার বছের ২ বা
৩ শতাংশ হেল তা সন্েতাষজনক হেতা। কৃশতা (wastin) তীব্র অপুষ্িটরই
পিরণাম।  গত  এক  দশেক  েদেশ  কৃশতার  হার  ধীরগিতেত  কেমেছ।  বাংলােদেশ
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়িস িশশুেদর শতকরা ১৪ ভাগ কৃশকায়। কৃশতার ভীিতকর
রূপ  হেলা  মারাত্মক  তীব্র  অপুষ্িট  (severe  acute  malnutrition),
যার  ব্যাপকতার  হার  বর্তমােন  ৩.১  শতাংশ।  অনূর্ধ্ব  ৫  বছর  বয়িস
প্রায়  সােড়  চার  লক্ষ  িশশু  মারাত্মক  তীব্র  অপুষ্িটর  িশকার।
পাশাপািশ  এই  অবস্থা  িনেয়  যারা  েবঁেচ  আেছ  তােদর  মানিসক  বৃদ্িধও
বাধাগ্রস্ত  হচ্েছ।  বয়স  ও  িলঙ্গ  অনুযায়ী  স্বাভািবেকর  েচেয়  কম
ওজেনর শারীিরক পিরস্িথিতেক কম-ওজন বলা হয়।

বাংলােদেশ  ৈশশবকালীন  অপুষ্িটর  মূল  কারণ  যথাযথভােব  িশশুখাদ্য  ও
পুষ্িটিবিধর চর্চা না করা। িশশুখাদ্য ও পুষ্িটিবিধেত বলা হয় েয,
সদ্য নবজাতকেক জন্েমর ১ ঘণ্টার মধ্েয বুেকর দুধ পান করােনা শুরু
করেত  হেব,  িশশু  পূর্ণ  ৬  মাস  (১৮০  িদন)  পর্যন্ত  শুধু  বুেকর  দুধ
পান করােত হেব এবং পূর্ণ ৬ মাস বয়েসর পর েথেক ২ বছর বয়স পর্যন্ত
বুেকর  দুেধর  পাশাপািশ  ঘের  ৈতির  পুষ্িটকর  বাড়িত  খাবার  খাওয়ােত
হেব।  বাংলােদেশ  ৬  মােসর  কম  বয়িস  িশশুেদর  শুধু  বুেকর  দুধ  পান
করােনার  হার  ৫৫  শতাংশ।  ৬  মাস  েথেক  পূর্ণ  ২৩  মাস  বয়িস  ২৩  শতাংশ
িশশুেক  ন্যূনতম  গ্রহণেযাগ্য  খাদ্য  (minimum  acceptable  diet)
খাওয়ােনা  হয়।  বাংলােদেশর  বয়ঃসন্িধকালীন  েমেয়েদর  এক-চতুর্থাংশ



অপুষ্িটর  িশকার।  প্রজননক্ষম  বয়েসর  প্রিত  ৮  জন  নারীর  এক  জন
খর্বকায়।  খর্বকায়  নারীর  সন্তান  জন্মদােনর  সময়  জিটলতার  ঝুঁিক
থােক।  একই  কারেণ  তােদর  গর্েভর  িশশুর  বৃদ্িধ  ব্যাহত  হওয়ার  ঝুঁিক
অেনক গুণ েবিশ থােক, ফেল নবজাতেকর কম জন্ম ওজেনর আশঙ্কাও বৃদ্িধ
পায়। বাল্যিববাহ এবং অল্প বয়েস গর্ভধারণ এেত উল্েলখেযাগ্য ভূিমকা
রােখ।  বাংলােদেশ  কম  জন্ম  ওজেনর  িশশুর  হার  অেনক  েবিশ।  একজন
খর্বকায়  মােয়র  কম  জন্মওজেনর  িশশু  জন্ম  েদওয়ার  আশঙ্কা  সব  সময়
থােক, আবার িশশুিট বয়স্ক হওয়ার পরও খর্বতা কািটেয় উঠেত পাের না।
এভােব  খর্বতা  প্রজন্ম  েথেক  পরবর্তী  প্রজন্েম  িগেয়  েপৗঁছায়  এবং
এিট অপুষ্িটর একিট দুষ্টচক্র। গ্রাম ও শহেরর অপুষ্িট পিরস্িথিতেত
পার্থক্য  রেয়েছ,  িবেশষত  শহরাঞ্চেলর  বস্িতেত  বসবাসকারী  নারী  ও
িশশুরা তুলনামূলকভােব খারাপ অবস্থায় আেছ। জনগেণর িবেশষত নারীেদর
মধ্েয  ওজনািধক্য  (overweight)  এবং  স্থূলতার  (obesity)হার
ক্রমবর্ধমান।  ওজনািধক্য  ও  স্থূলতার  ফেল  েদেশ  অপুষ্িটজিনত
দীর্ঘেময়ািদ  ব্যািধ  েযমন:  টাইপ-২  ডায়ােবিটস,  উচ্চ  রক্তচাপ  ও
হৃদেরােগর  প্রেকাপ  বাড়েছ।  ওজনািধক্য  এখন  দািরদ্র্যসীমার  িনেচ
বসবাসকারী  মানুেষর  মধ্েযও  েদখা  যাচ্েছ।  শহেরর  বস্িত  এলাকায়
বসবাসকারী মানুেষর মধ্েয এই সমস্যা বৃদ্িধ পাচ্েছ।

অপুষ্িট  একিট  গুরুতর  স্বাস্থ্য  সমস্যা,  িবশ্বব্যাপী  লক্ষ  লক্ষ
মানুষ অপুষ্িটেত ভুগেছ। অপপুষ্িটর কারেণ েকাষকলা, েপিশ, েদহাঙ্গ
গঠন  ও  কর্মক্ষমতা  পালেট  যায়।  অপুষ্িট  হেলা  খাদ্েযর  গুণগত  ও
পিরমাণগত  ভারসাম্যহীনতার  ফেল  সৃষ্ট  েনিতবাচক  পিরস্িথিত।  এই
সমস্যািট  কার্যকরভােব  েমাকািবলা  করার  জন্য  অপুষ্িটর  লক্ষণগুিল
শনাক্ত  করা  অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ।  অপপুষ্িটর  কারেণ  সাধারণত
মানুেষর  ওজন  হ্রাস  পায়,  েপিশ  শুিকেয়  কঙ্কালসার  হেয়  পেড়।  যখন
শরীের প্রেয়াজনীয় পুষ্িটর অভাব হয়, তখন েপিশ এবং চর্িব েভেঙ েযেত
শুরু  কের,  যার  ফেল  ওজন  উল্েলখেযাগ্যভােব  হ্রাস  পায়।  েরাগ
প্রিতেরাধ  ক্ষমতা  কেম  যায়।  শরীর  সবসময়  ক্লান্িত  ও  দুর্বলতা
অনুভূত  হয়।  ফেল  শরীর  ৈদনন্িদন  কাজ  করেত  সমস্যা  কের।  অপুষ্িটর
আেরকিট  সাধারণ  লক্ষণ  হেলা  েয  েকােনা  ক্ষত  িনরামেয়  দীর্ঘ  সময়
লােগ।  অপর্যাপ্ত  পুষ্িট  শরীেরর  ক্ষিতগ্রস্ত  িটস্যু  েমরামত  করার
ক্ষমতােক  ব্যাহত  কের,  ফেল  ক্ষত  িনরামেয়  েবিশ  সময়  লােগ।  েকােনা
েকােনা  ক্েষত্ের  সংক্রািমতও  হয়।  এছাড়াও  ত্বক  শুষ্ক  ও  িঢেল  হেয়
যাওয়া,  দাঁেতর  ক্ষয়,  েপিশেত  টান  পড়া  ও  েপট  েফালার  মেতা  উপসর্গ
েদখা েদয়। শুষ্ক এবং ভঙ্গুর চুল, ফ্যাকােশ বা হলুদ ত্বেকর রঙ এবং
ভঙ্গুর  নখ  –  এই  সমস্ত  লক্ষণগুিলর  মূল  কারণ  হেলা  শরীর  পর্যাপ্ত



পুষ্িট পায় না। তেব সবার ক্েষত্ের সবগুেলা উপসর্গ একই সঙ্েগ এবং
একই মাত্রায় েদখা যায় না।

অপুষ্িটেক কার্যকরভােব েমাকািবলা করার এবং সামগ্িরক স্বাস্থ্য ও
সুস্থতার  উন্নিতর  জন্য  প্রথমত  সবাইেক  সেচতন  হেত  হেব।  কী  কারেণ
মানুষ অপুষ্িটেত েভােগ এবং অপুষ্িটর কারেণ মানুেষর কী কী সমস্যা
হয়  এসব  িবষেয়  জানেত  হেব।  এর  পরবর্তী  পদক্েষপ  হেলা  সমাজ  েথেক
অপুষ্িটেক  িনর্মূল  করার  জন্য  প্রেয়াজনীয়  পদক্েষপ  িনেত  হেব।
িচিকৎসা  সহায়তা  েনওয়াসহ  সুষম  খাদ্য  গ্রহণ  করার  মাধ্যেমও
অপুষ্িটেক িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । তেব এক্েষত্ের সেচতনতার েকােনা
িবকল্প েনই।
েলখক: জনসংেযাগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়


